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রুক্আতে আলমগিরি 
বা 
আওরজজেবের পাঞ্জাবী 


পাঁরচিতি১ 

পরম দয়াল ও ক্ষমাশীল আল্লাহতায়ালার নামে । 

যাঁর সাম্রাজ্য পতন ও ধ্বংস থেকে মৃস্ত, প্রথমে সেই রাজাধরাজ আল্লাহ্‌- 
তায়ালার প্রশংসা করাছি। তারপর বিশ্বের আশ্রয় মুসলমানদের ধমপ্রবর্তকি 
মুহম্মদ (দঃ) 4, যাঁর আনুগত্যের কুস্ডল সমস্ত বিশ্বাবিজল্লী, সিংহাসনের 
শোভাবর্ধনকার ও শুভ লক্ষণযুস্ত রাজন্যবর্গের কর্ণয-গল অলগকৃত করে, তাঁর 
প্রশংসা করাছ। গ:ণাগুণ ধিচারে সক্ষম ভ্ানশ ব্যান্তদের এবং িচক্ষণ বাশমশ 
লোকদের উন্নত মনে একথা অক্জাত নয় যে, "রুকআতে আলমাগার* 
( আওরঙ্গজেবের পন্নাবলী ) কিংবা অন্যভাবে আঁভাহত “কালেমাতে তৈয়্যেবাত* 
(চমংকার বাণ ) নামক এই গ্রচ্ছে অন্তভূর্ত ভারতবর্ষের ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আবূল 
মোষাফফের মাঁহভীশ্দন মহম্মদ আওরঙ্গ বাহাদুরের ( আল্লাহ্‌ তাঁর সমাধিকে 
পাবন্ত করুন ) পাঁবন্ত্ পন্লাবলীতে “সাবভৌম সম্রাটের জ্যেন্ঠ পুত" (গসংহাসনের 
ভাবী উত্তরাধিকারী ) এবং “মুখী পত্র” এই কথাগ্াল জ্যেষ্ঠ শাহাজাদা সুলতান 
মহম্মদ মুক্সবযমঃ যান অন্যভাবে শাহ আলম বাহাদুরত নামে পরিচিত, তাঁর 
বেলায় প্রযোজ্য ঃ কোনো কোনো পত্রে সুখী পত্র এই কথাটি সুলতান মহম্মদ 
আ'যম শাহ্‌ বাহাদুরের বেলায়ও প্রযোজ্য । শনুভাবাপন্ন ভাই” কথাটি সম্রাটের 
( আওরঙ্গজেবের ) জোচ্ঠ ভ্রাতা দারা শেকোর বেলায় প্রযোজ্য । “প্রয় পোন্র এবং 
'সাহসা পৌন্র' এ দুট কথার শ্বারা যথারুমে শাহ আলম বাহাদুরের জ্োষ্ঠ পৃত্র 
মহম্মদ ময়া'যউদ্দীন বাহাদুর এবং সুলতান মহম্মদ আ'যম শাহ বাহাদুরের 
জোন্ঠ পুত মহস্মদ বেদার বখৃত বাহাদুরকে সম্বোধন করা হয়েছে ।' উচ্চ 
মযদিাসম্প পৌর দ্বারা শাহ্‌ আলম বাহাদুরের দ্বিতীয় পূ্ত মহম্মদ আধিমউদ্দীন 
বাহাদুরকে বোঝানো হয়েছে । “সাম্রাজ্যের জ্তম্ভ', 'সমন্ত ব্যাপারের মূল কেন্দ্র এবং 
“সেই ত্যাগী অর্থে তান আসাদ খানকে বৃণবয়েছেন, শাল্নেম্তা খানের মৃত্যুর পর 
যাঁকে শাহা দরবারের “আমিরূল-উমরা৪ (আমিরদের আমির ) করা হয়েছিল । 
থান ফিরয জঙ্গ' (বিজয়ী খান ) কথাটির হ্থারা গাধিউন্দীন খান বাহাদুর ফিরুষ 
জঙ্গকে বোবানো হয়েছে । “নসরত জঙ্গ (ন্ধ বিজয় ) বলা হয়েছে বূলাঁফকার 
খান বাহাদুর নসর জঙ্গকে । এমবাঁ বখৃশি (বর্খাশ পদে নিযুক্ত আমর ) 
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অর্থে মিষাঁ সদরংস্দীন মহম্মদ খান সফবিকে বুঝতে হবে । “মীর আতেশ 
(যাস বিভাগের অধিনায়ক ) কথাটি তরবিয়ত খানের বেলায় প্রযোজ্য । 
হামিদ ( প্রশংসার্হ ) কথাটির হ্বারা হামিদউদ্দীন খান বাহাদুরকে বোঝানো 
হয়েছে। 


৯, এই পারচাত ফাস” সংকলক এনায়েতুল্লাহ- খানের লেখা । 

২. পারসিকগণ সাধারণত আল্লাহ: এবং তাঁদের ধমপ্রবর্তকের উচ্চ প্রশংসা 
সহ তাঁদের কাযবিলী শুরু করেন । 

৩. মুক্পষযম সম্রাটের জোন্ঠ পূত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন দ্বিতীয় পত্র। 
সুঙ্গাতান মহম্মদ বাহাদূর জ্যেষ্ঠ পত্র ছিলেন ; কিন্তু তিনি এই পন্নগৃলি লেখার 
আগে ১৬৭৬ খ্রীস্টাম্দে কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন । পর্রগুলি লেখার সময় 
মহম্মদ বাহাদুর জীবত ছিলেন না বলে মুযষম স্বাভাবকভাবেই জ্যেষ্ঠ পত্র 
বলে এই পন্লাবলীতে সম্বোধত হয়েছেন। (দ্র. ৯১নং পত্র )। 

৪. আওরঙগজেবের মাতুল শায়েস্তা খান ১৬৯৪ গ্রীষ্টাম্দে মৃত্যুমূখে পাঁতিত 
হন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আসাদ থান 'আমিরূল-উমরা” উপাধিতে সম্মানিত 
হননি; পরে ১৭০২ খ্্রাস্টাব্দে তাঁকে এ সম্মান দান করা হয় । আমিরুল 
উমরা কথাটির অর্থ থেকেই বোঝা যায় যে এই উপাঁধাট এক এক বারে মানত 
এঁকজনের বেলাতেই প্রযোজ্য ; কিন্তু পূর্বে (সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ) 
দেখা গেছে যে একই সময়ে কয়েকজন এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন । বা 
হোক, পাদশাহনামায় আমরুল-উমরা উপাধিাটির বাবহার জর্গীবত আমির আলা 
মনি খানের মধোই পীমাবম্থ ছিল। বানিস্নার এই উপাঁধাটকে “হন্দন্তানের 
সব্ধশ্রেষ্ঠ ও সবধিক সম্মানজনক উপাঁধ' বলে বর্ণনা করেছেন। (দু. 
৯৯নং প্র) 


দিল্লির সিংহা সনের ভাবী উত্তরাধিকারী 
শাহাজাদ। সুলতান মহম্মদ মুস্সঘ যম, শাহ আলম বাছা দরের+ 
উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী 


১নং পন্র 
সার্বভৌম ক্ষমতাঁধকারীর জ্যেষ্ঠ ও সুখী পৃত মহচ্মদ মন্সযষম, আল্লাহ্‌ 
তোমাকে রক্ষা করন ও নিরাপদে রাখুন । জালাতবাসী মহামানা সম্রাটের 
( আওরঙ্গজেবের পিতা শাজাহানের ) বলখ, বদখশান, খোরাসান এবং হরাত 
প্রদেশগাল পুনরায় জয় করার আকাত্ক্ষা 'ছিল প্রবল, যে প্রদেশগুলির ওপর 
এককালে আমাদের পূর্বপুরষেরা২ আধিপত্য বিস্তার করোছলেন । তিনি 
প্রায়ই মুরাদ বথশের5 নেতৃত্বাধীনে সেখানে শাহী সেনাবাহনী প্রেরণ 
করতেন । আঁধকাংশ প্রদেশই মোগল সগ্রাটের হস্তগত হয়োছল ; কিন্তু অসাহফ্ণু- 
তার জন্য সেই হতভাগা লোক (মুরাদ ) সম্রাটের বিনা আহ্বানেই 
( রাজধানীতে ) ফিরে আসে এবং এভাবে সে এঁ সকল প্রদেশম্থ জনসাধারণের ও 
আ'মরদের আনকুল্য হারায় । যে-সমস্ত রাজ্য জয় করে মোগন সাম্রাজ্যের 
অন্তভূ্ত করা হয়োছল সেগবাঁল হস্তচ্যাত হয়ে গেছে এবং সে-কারণে অপারমিত 
অর্থেরও অপচয় ঘটেছে । এ-কারণেই একথা বলা হয়ে থাকে যে অকমণ্য 
পুক্লের চেয়ে কন্যাই উত্তম” । মনোযোগ সহকারে ইহা (এই চরণাট ) শ্রবণ কর 
যে। পিতা যাঁদ কোনো কার্য সম্পন্ন করতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার প্রকে 
অবশ্যই সে অসম্পূর্ণ কার্য সম্পর্ণে করতে হবে।” এই মরণশীল মানুষের 
( আওরঙঈ্গজেবের ) একটা আকাদ্ক্ষা আছে, যা এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে । 
সম্রাট শান্দ্াহানের এই ইচ্ছা ছিল যে, আম যেন সম্রাটের কোনো পৌন্রকে বিরাট 
সেনাবাহিনী ও পষপ্তি সমরোপকরণ সহ সে সব অঞ্চলে পাঠাই । আম এর 
বেশী আর কি করতে পার ? তুমি যখন এখানে ছিলে আম তোমাকে 
কাম্দহার দখল করার জন্য চাপ 'দিয়েছিলামঃ ; কিন্তু তুমি তা দখল করাঁন। 
তাহলে অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে আর 'কি বলার আছে ? আমি তোমাকে যে 
দাঁয়তভার অর্পণ করোছলাম, তুমি স্পন্টতঃই সে দায়ত্ব পালন করান । কেউ 
যদি কোনো কিছ: সম্পকে জানতে চায়, তার উচিত সে সম্পর্কে পর্পভাবে 
জানা । আমার এরই নম্বর জীবন অস্তগামী সূর্ধের মতোই পর্বতের চড়ায় 
অবস্থান করছে । এই প্রদেশগ্ণিল আমার আঁধকারে আম্মক বা না আসুক, তাতে 


২০ আওরঙগজেবের প্াবলী 


আমার ফি আসে যায়? কিন্তু এই প্থবীতে তোমার প্রাতত্বাম্ঘদেরকে এবং 
পরকালে পারত মহান্‌ ও উন্বত আল্লাহ্‌কে কিভাবে তোমার মূখ দেখাবে ? 


নং পন€ 

লু্থী পত্র মহম্মদ মুয্নধযম। আল্লাহ্‌ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে 
পাখুন। একজন নিরপেক্ষ লোকের বিবরণ থেকে অবগত হয়োছ যে তুমি এই 
ধংসর পারসিকদের৬ প্রথানৃযায়্খ নওরোযের? উৎসব পালন করেছ । আল্লার 
তনুগ্রহের দোহাই, তোমার ঈমানকে মজবুত রেখেও তুমি কার কাছ থেকে 
প্রচালত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই নতুন প্রথা গ্রহণ করেছ 2 স্পম্টতঃই তুমি সেই 
আরববাসী কর্তৃক উপাদস্ট হয়েছ। যান সৈয়দ” উপাধিধারী বলে নিজেকে দাবি 
ফরে থাকেন £ অথচ তান হলেন (সৈয়দ বংশীয় ) কয়েকজন ভালো লোকের 
অসম্তুষ্টির কারণ । যাই ঘটুক না কেন, ইহা মজীসসদের” উৎসব । বধ 
হিন্দুদের 'বম্বাস মতে ইহা আঁভিশপ্ত বিক্রমাজতের ১০ রাজ্যাভিষেকের দিন এবং 
ছন্দ; অদ্দের আরম্ভ। এখন থেকে তুমি আর এই উৎসব পালন করো না এবং 
এর্‌প বোকামির প.নরাবৃত্ত আর করো না। (চরণ) “আম প্রায়ই তোমাদেরকে 
উপদেশ দান কাঁর ; ?কম্ত তোমাদের অথথ আমার পূল্রদের কেউ সত্যানুসন্ধান 
ফরে না।” আমি যে সমস্ত পাপ কায করেছি তার প্রত্যেকটি ক্ষমার জন্য 
আমি আমার প্রভু আল্লার কাছে প্রার্থনা করি; এবং আমি ( অনৃতণ্ত হ্কায়ে ) 
তাঁর দিকেই দৃষ্টি ফেরাই। 


৩নং প্র 

সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারশর জৈষ্ঠ পূত্র, তোমার চতুর্থ পত্রকে১৯, যার জন্য 
তোমার সবধিক স্নেহ রয়েছে বলে মনে হয়, অতিরিষ্ত সম্মান দান করতে যে 
পন্তু লখেছ তা আমি পাঠ করেছি । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বাদ 'দিয়ে কাঁনষ্ঠ ভ্রাতাকে 
এ ধরনের অনুগ্রহ দান করা অসম্ভব । (পুনশ্চ ), ইহা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার 
ঘে, তুমি তোমার পাঁরবারের প্রাতি উদাসীন অথচ তোমার পত্রের জনা এতটুকু 
স্নেহ পোষণ করতে পেরেছ। যাহোক, (চরণ ) “তুমি দীর্ঘজীবা হও, কারণ 
ইহা ( সমন্ত্র গরবারের পাঁরবর্তে কেবল কাঁনঘ্ঠ পুশ্তের প্রাত তোমার অনগ্রহ ও 
ম্নেহ বিতরণের ব্যাপার ) যথেম্ট * তোমাকে সম্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আম 
তোমার এই অনুরোধ অন্য উপায়ে রক্ষা করব। 


৪লং পল্ত 


সাবভৌম জমতাঁধকারীর জোন্ঠ পৃত্র, আমি একথা অবগত হয়েছি যে তুমি 
সৈন্যদেরকে অবজ্ঞা করে উচ্চতর বেতনভোগা কর্মচারিদের প্রীতি অধিকতর 


আওরঙ্গজেবের পর্লাবলী ২৬ 


মনোযোগ হয়েছ। এতে মনে হচ্ছে যে তুঁমি কাক্দাহার১২ যাওয়ার সংকষ্প 
করছ । তোমার ওপর আল্লার অন্গ্রহ বার্ধত হোক! কদ্তু রাজধানণ 
লাহোরে তোমার প্রত্যাবর্তন করার অনরোধ সম্পর্কে আমি কিছই বৃতে 
পারিনি । আম নাসির খানকে১৪ পান-সাদিতে১ নাময়ে দিয়েছি এবং 
সেই হিম্দ্‌ পারষদ-সদসাকে (আমার ) কাজ থেকে বরখাস্ত করেছি । (চরণ) 
“অন্য লোকেরা অন্যায়রূপে কাজ করে, কারণ আমরা তাদেরকে অত্যধিক অনগ্রহ 
দেখাই ।” 


ঞনং পন্র*৬ 


সারববভোম ক্ষমতাধিকারীর জোন্ঠ পত্র, উপয-্জ গৃণাবলী থাকা সত্বেও তাঁম 
ফতেহ আল্লাহ্‌ খানকে৯। অসন্তুষ্ট করেছ কেন? আমি যখন শাহজাদা 
ছিলাম তখন আম উচ্চপদস্থ কমণচারীদের সঙ্গে এমন বাবহার করতাম যে তাঁরা 
সকলেই মৃখ্ধ হতেন এবং আমার সাক্ষাতে কিংবা অসাক্ষাতে আমার খুবই 

ধসা করতেণ। কেবল তাই নয়, আমার শলুভাবাপলন ভায়ের ১৮ গণ ও 
মযাদা থাকা সবেও তাঁদের কেউ কেউ তাকে পাঁরত্যাগ করে আমার সঙ্গে 
যোগদান করেন ।১৯ আমার শন্লুভাবাপন্ন ভায়ের প্ররোচনায় যারা অন্যায় 
কাজ করেছে এবং আপাঁত্তকর ভাষা বাবহার করেছে তাঁদের ওপর থেকে আম 
আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলাম । ল্যায়পরায়ণতার খাতিরে তাঁরা আমার 
ধৈর্য ও সহিষুতার স্বীকাতি দিয়েছেন এসং আমার সামারক নৈপুণ্য ও 
বীরত্বে০ পাঁরচয় মহামান্য সম্রাটের ( শাজাহান ) মহান: হদয় ফলকে উৎকাঁর্ণ 
ছিল । এই দূর্বল ?পপশাঁলকার২* বাহুবলে অনেক দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাঁদত 
হয়েছে । তুমি ফতেহ্‌ আল্লাহ্‌ খানের হৃদয় ভেঙে 'দয়েছ, যে একজন সাহস 
দৈনিক ও সর্ব কার্ষে প্রয়োজনায় বান্ত । ( আমার পরে ) গরুত্ঘপূর্ণ ব্যাপারে 
সে তোমার সহায়ক হতে পারত ।২২ (চরণ ) “যদ তুমি কোনো ব্যন্তিকে নহস্্ 
মাঁণমন্তা ও রত্ব দান কর এবং একই সময়ে তার মানাঁসক রত্ব ( অথধি হাদয় ) 
ভেঙে দাও তাহলে তাতে কি লাভ হবে ?৮ যা হবার তা হয়ে গেছে এবং তা 
অসমাপ্ত থাকতে পারে না। তার হাদয় জয় করাই হবে তোমার পক্ষে উত্তম 
কাজ ; এবং তোমার শাসন কার্ষের শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে সেটাই হযে তোমার 
পক্ষে সুবিধাজনক । 

(গ্োক): “আমি তোমাকে উপদেশ 'দাঁচ্ছ, আমার উপদেশ অবহেলা না 
করে তা পালন কর। একজন সদয় পরানর্শদাতার উপদেশ মেনে চলো ।” বত 
শশপ্প আমার কথা পালন করবে ততই তোমার মঙ্গল হবে । যারা সঠিক পথ 
অনুসরণ করে চলে তাদের ওপর শান্ত বাত হোক । 


হ্ আগ্যঙজেবের পল্লাবল' 


৬নং পর (১৬৮০ শ্রীষ্টীন্দ ) 


সখী পূত মহম্মদ ময়ষ-যম, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে 
রাখুন। আমার এক প্রির ব্ধর পত্র থেকে অবগত হতে পারলাম যে তৃঁমি 
নাকি জাফরানি ( হল:দ ) রঙের শিরোপা মাথায় পরে এবং 'পঙ্বানি'২৩ নামক 
লম্ঘা ও টিলা ধহিরসি গায়ে চাপিয়ে দরবারে হাজির হও । তোমার বয্সস এখন 
৪৬ বংসর | চমংকার ! তোমার এই (সাদা) দাঁড়র সঙ্গে তুমি এই ধরনের 
রখচহীন জমকালো পোশাক পরছ ! 


৭নং পন্র১৪ (১৭০৪ প্রীস্টান্দ ) 


সার্বভৌম হস চাঁধিকারীর জোন্ঠ প্। আম তোমার 'নিকট মুনা য়েম 
খানকে ২৫ পাঠালাম, যাতে সে শীঘ্র তোমার নিকট আমার বাতাঁ পেশছা-ত 
পারে। আম আমার নিজের সম্পকে সচেতন নই । (আম জ্ঞান না) আমি 
কে, আমি কোথায় যার এবং আমার মতো পাপশর কি দশা ঘটবে ! গ্রথন এই 
প-থবীর প্রতোকাঁট লোকের কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে এবং 
প্রতোকটি লোকের দায়িত্ব আল্লার তত্বাবধানের ওপর নান্ত করে যাব । (আমার 
মৃতার পর ) আমার প্রাসম্থ ও শৃভ লক্ষণযন্ত পত্রগণ নিজেদের মধ্যে যেন 
হগাড়ায় 'লপ্ত না হয় এবং আল্লার বান্দা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হত্যাকাস্ড 
অনুষ্ঠিত হতে না দেয় ।১+ হৃদয়ের পরিবরতনকারী আল্লাহ্‌ জনসাধারণের রক্ষণা- 
বেচক্ষণের জনা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর অন্রহ বিতরণ কর্‌ন, যারা (এই 
পশথবীতে ) তাঁর পাঁবশ্র আমানত এবং বিস্ময়কর স্টি ; তিন শাসকদের পথের 
আলোর সম্ঘান দন ( অর্থাৎ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহ্‌ শাসকদের সাহাযা 
করুন): 

১. আওরঙজেবের দ্বিতীয় পতত। রাজপৃত রাজকুমারীর গর্ভে ১৬৪৩ 
শ্ীস্টান্দ্রে জন্ম ৷ শিবাজীকে বন্দী করার জন্য তাঁর বিরদ্ধে তাল তাঁর পিতা 
বার্ডক প্রোরত হন, 'কিচ্তভু পরে তাঁকে 'ফারিয়ে আনা হয় । তারপর তান 
১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার 'নযক্ক হন । ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তান 
হাক্সদ্রাবাদ আঁধকার করেন । পরে তিনি গোলকণ্ডার বিরদ্ধে আঁভযান করেন, 
[কন্তু এর শাসনকত আবুল হাসানের সঙ্গে একটি অস্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হন 
এবং তাঁর স:স্গ যোগাযোগ রক্ষা করেন। এই ঘটনায় তাঁর ওপর অসম্তুষ্ট হয়ে 
আওরঙ্গজেধ তাঁকে ১৬৮৮ শ্রীষ্টাব্দে কারার্মধ করেন ; কিন্তু পাঁচ বৎসর পরেই 
তাঁফে কারাগার থেকে মস্ত দেন! ১৭০০ শ্রীপ্টাব্দে তিনি কাবূলের সুবাদার 
নিষন্ত ছন। তান সম্মাটের একজন বাধাগত পত্র ছিলেন এবং উদার প্রতি ও 
য়া: ছিলেন । এই শাহাজাদার উদ্দেশে 'লাখত সম্ভাটের ৭ট পত্রের আঁধকাংশই 


আওরঙ্গজেবের পাবল" ইত 


১৭০০ ব্রীস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীপ্টাম্দ প্য-স্ত সময়কালের মধ্যে লাখত হয়েছে 
বলে মনে হয় ; তখন শাহাজাদা কাবুলের ভাইসরয় ছিলেন । ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি শাহ আলম বাহাদূর এই উপাঁধতে ভুষিত হন। তাঁর পিতার মৃত্যার পর 
[তাঁন ১৭০৭ খ্রীপ্টাব্দে (প্রথম) বাহাদ্‌র শাহ নাম ধারণ করে দাল্লর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং পাঁচ বংসর ভারশুবর্ষ শানন করেন । তান একজন জ্ঞানী 
ও যোগ্য খাসক ছিলেন । তাঁন যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর 
শাসনকাল আঁধকতর সমাদ্ধশালী ও গৌনবাম্বত হিসেবে পারগাঁণত হতো । 
তাঁর শাসনামলে শিখদেরকে অনেক নিযাঁতন সহ্য করতে হয় । তাঁর রাজত্ব 
কালেই দাক্ষিণাত্যের নিযাম রাজ্যের প্রাতচ্ঠাতা 'ন্যাম-উল-মুলক এবং 
অযোধ্যার নবাব বংশের পূর্বপুরুষ সা'দ আলণ খান প্রাসাম্ধ লাভ করেন। 
তিনি ১৭২৯২ গ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন । 

২. পারসা এবং আফগানস্তানের প্রদেণগঠাশ তৈনৃর এবং বাবর 
কর্তক 'নাজত হয়োছল। বলখে তখন যোরোয়াস্টার ধমের শৈশবাবন্থা এবং 
ইহা প্রাচান পারস্যের কয়েকজন রাজার প্রধান রাজধানী ছিল । পদ্মরাগ-মণির 
থাঁনর জণা বদখশান পারচিত। হিরাত হলো ভারতের ছ্বার এবং ইহা পারসিকদের 
দ্বারা বহ্‌বার অবরুদ্ধ হয় । 

৩. আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বলখে আল মদনিকে সাহায্য করার জন্য 
[যান সম্রা১ শাজাহান কর্তক প্রোরত হয়োছিলেন ; ১৬৪৪ শ্রীস্টাষ্দে তিনি 
সম্রাটের অন্‌মতি না 'নয়েই দিল্লীতে প্রত্যাবণন করেন এনং এর ফলস্বর্‌প তিনি 
অপদস্থ হন । তিনি তাঁর ভাই আওরঙ্গজেব কর্তৃক পননর্বহাল হন, যান গপযপ্তি 
ক্ষাতসহ পশ্ডাদপনরণ করোছলেন । ১৬৫৭ শ্রীস্টান্দে ভাঁর পিতার অনুস্থতার 
সময় তান তাঁর ভাই আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগদান করেন এবং পর পর রাজা 
যশোবস্ত "নত ও দারাকে পরাজত করেন । পরে ১৬৫৮ শ্রীস্টাষ্দে তান 
আওরঙ্গজেব করতক গোয়াপিয়র দুগ্গে কারার্ধ হন এবং ১৬৬১ শ্রীষ্টাদ্দে 
সেখানেই নিহত হন। নিম্বীলাখিত ফাপাঁ কবিতা থেকে তাঁর মৃত্যুর তারখ 
পাওয়া যায়. “অয় ভয়! ব হর বহণ্চ কুশতম্দ” (হায়! তাঁকে ছল চাতুারর 
আশ্রঠে হতা। করা হয়েছল )। তানি খুব সাহনা ছিলেন? কিন্তু মদ্যপানে 
তাঁর আপাস্ত ছিল খুবই প্রবল এবং সেই সঙ্গে রাজনাততে ছিলেন বোকা । খাফি 
খানের ভাষায় তান ছিলেন এমন নিবেধি, যান সহজেই প্রতারিত হতেন । 

৪. আওরসজেব তাঁর পিভা কর্তৃক কাম্দাহার দখলের জন্য প্রোরত হন্‌ ঃ 
কিস্তু কান্দাহার দখলে অসমর্থ হয়ে তানি ১৬৪৯ শ্রীস্টান্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। আওরঙ্গজেব কাম্দাহার পুনর্দখলের জন্য ১৬৫২ প্রাস্টাব্দে দ্বিতার বার 
চেস্টা করেন ; কিস্তু এবারেও 'তাঁন ব্যথণতার পাঁরচ় দেন । মহান আকবর 
পারাসকদের হাত থেকে বলপূর্ক কান্দাহার ছিনিয়ে নিয্োছলেন। শাহ 
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আত্বাস সম্ভাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে এই শহর উদ্ধার করেন । আলি মদ্দনি 
খানের বিশ্বাসঘাতকতায় কাম্দাহার এগ্রাট শাজাহানের আঁধকারে আসে । শাহ 
আম্ঘাসের পত্র পুনরায় ইহা অবরোধ ও দখল করেন । পরে সম্রাট শাজাহান 
দু'বার আক্রমণ করেও এই শহর পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হন । 

“প্রাচীনকালের জ্ঞানী লোকেরা কাবৃল ও কাম্দাহারকে হিদ্দস্তানের যমজ 
দ্বার বলে মনে করতেন; এদের একটি 'দিয়ে তুঁকিন্তানে এবং অপরটি দিয়ে পারসো 
ধাওয়া যেত । এই রাজপথগ্ল ভারতের নিরাপত্তার 'জিম্মাদাররূপে এদেশকে 
আক্রমণকার দের হাত থেকে রশ্চা করত এবং একইর্‌পে এগাঁল ছিল বিদেশী 
পর্যটকদের প্রবেশপথ |” (“'আইন-ই-আকবার' ; দ্র. ৪নং পন্ন ) 

৫, এই পত্রাটি আওরঙ্গজেবের ধমণঁয় গোঁড়ামি ও ধমেশ্মিতার প্রমাণ দেয় । 

৬. পারাঁসকরা ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুত্ত, পরম্তু আওরঙ্গজেব ছিলেন কঠোর 
নিষ্ঠাবান শম্ি। 

৭. (ফাসঁ ভাষায় ) এই শদ্দটর আভিধাঁনক অর্থ “নতুন দন । ইহা 
পারসা দেশের একাঁট উৎসব ; পারস্যের অনাতম প্রাচীন রাজা জামশেদ কর্তৃকি 
এই উৎসব প্রবার্তত হয় এবং তাঁর সিংহাসনারোহণের দিনে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। 
অথাঁধ এই 'নটিতে (২১শে মার্চ ) সূর্য মেমরাশিতে প্রবেশ করে । আধুনিক 
পারাসক ও আফগানরা আতিশয় জাঁকজমক ও গভীর আগ্রহের সাহত অদ্যাবাঁধ 
এই 'দিনাটতে নওরোযের উৎসব পালন করে থাকে এবং এই দিনাটিকে রাজনোতিক 
বৎসরের সুচনা বলে গণ্য করে থাকে । ভারতবর্ষে সগ্রাট আকবর কর্তৃক এই 
উৎসবের প্রচলন হয়; কিম্তু পরে ১৬৫৯ শ্রীস্টাব্দে 'ধার্মিক' সম্রাট আওরন্গজেব 
এই উৎসব বন্ধ করে দেন। রাজনোতিক উদ্দেশ্যে আকবর কর্তক সৌর বৎসরের 
গণনা গৃহীত হয়; কিম্তু আওরঙ্গজেব তা রাহত করে দেন এবং ইসলাম ধর্মের 
প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (দঃ )-এর পুরনো চান্দ্র সালের প্রবর্তন করেন। 
ভারতবর্ষে এই উৎসব অদ্যাবাঁধ বর্তমান পারাসিক ও নিষাম বাহাদুরের প্রজাদের 
দ্বারা অনূষ্ঠিত হয় । খাঁফ খান বলেছেন : “পারস্য দেশের অন্তর্গত কারমান 
প্রদেশের ও সুরাত বক্দরের মজুসসরা নওরোষ উৎসব পালন করে থাকে”। 
“সম্রাট আকবর অতাঁত যুগের চমৎকার রীতিনীতিগৃূলির অনুসম্ধান করতেন 
গ্রধংধ অতাতকালের লোকদের কথা যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই 'তাঁন যা 
গ্রহণের উপযাক্ত বলে বিবেচনা করতেন তা-ই গ্রহণ করতেন, যাঁদও সেজন্য তাঁকে 
ধথেষ্ট খেসারত দিতে হতো । তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ওপর 'পিত্তৃন্ুলভ 
দৃক্ট রাখতেন এবং উপহার বিতরণের উপলক্ষ অনুসম্ধান করতেন । এ্রইর্‌ূপে 
সম্ভাট ষর্খন জামশেদের ও পারাঁসক পুরোোহতদের উৎসবাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হন, 
তখনই তান সেগুলি এদেশে প্রবর্তন করেন এবং সেগুলি উপহার অপপণের 
উপলক্ষ ছিসেবে বাহার করতে শৃর্‌ করেন। সূর্য যেদিন তার দীপ্তি নিয়ে 
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মেষরাশিতে বিচরণ করে, সেইদিন এই লওরোষের পর্ব শুর হয় এবং পাস 
মাস ফরোয়ারাঁদনের উনিশ তারখ পর্যস্ত ইহা শ্থায়ী হয়। এই সময়কালের 
দ:টি দিনের উৎসবকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে, যখন অনেক অর্থ ও বিভব 
ধরনের জিনিসপত্র উপহার হিসেবে প্রদত্ত হয় । এ দশটি দিন হলো ফরোয়ারাদন 
মাসের প্রথম 'দিন এবং উৎসবের শেষের দিন অথধি উাঁনশ তারিখ, যাকে শরফের 
সময় বলা হয় ।” ('আইন-ই-আকবারি' ) 

৮* হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বংশধর । 

৯. প্রাচীন পারাঁসকেরা ও ভারতের বর্তমান পারাঁসকদের পূ্রপ্রুষেরা 
আরবদের গ্বারা ?48815 নামে পারচিত হতো । ইহা আবেষ্তীয় 1%205118191- 
এর আরবা ভাষার বিকৃত রূপ বলে কাঁথত, যারা “820৪ -য় (জ্ঞানী আল্লাহ্‌) 
ধিশ্বাস করে। ইংরেজি £717510, 117122101+ ইত্যাদি শহ্দ এ-শম্দ থেকেই 
বাৎপ্। 

১০. মালোয়ার অন্ধ্র রাজবংশের একজন 'হিম্দ্‌ য্বরাজ অজেয় বিক্রম 
উত্-য়িনী শাসন করতেন । তান ছিলেন মানব-হতৈষী, জনাপ্রয় ও কৃষ্টি 
সম্পন্ন শাসক এবং সাহিত্যের একজন মহান: পন্ঠুপোষক । শকুত্তলার রচয়িতা 
কালিদাস তাঁরই রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। বিকুম কহরোরের যখ্খে 
সাই?থয়ানদের পরাজত করেন এবং একট হস্দ: সালের (শ্রীস্টপর্ব ৫৬ অব্দ ) 
প্রবর্তন করেন, যা উত্তর ভারতে এখনও প্রচালত আছে । দাক্ষিণাত্যে যে অন্দ 
প্রচলিত, তাকে শালবাহন শকাম্দ (৭৮ খ্রীস্টাম্দ ) বলা হয় ; দাক্ষিশাত্যের 
ধম্দু রাজা শািবাহনের নামানুসারে এই অদ্দের নামকরণ হয়। বিক্রম 
নামধারী অনেক রাজাই এদেশে রাজত্ব করেছেন । 

১১. রঁফি-উল-কদর বা রাঁফ-উশ-শান, ১৬৭১ গ্রীস্টান্দে জস্ম । 

৬২. দু ১নং পন্ন। 

১৩. পাঞ্জাবের সর্ববৃহৎ সহর। 

১৪, আবৃ নাসির থান আওরঙ্গজেবের একজন উচ্চপদস্থ আমর 'ছলেন । 
১৬৮৭ শ্রাস্টাব্দে তিনি ডীঁড়ষ্যার জাজনগরের মসজিদ নিমণি করেন । ১৯৬৯৬ 
্রীস্টাব্দের পূবে তান কাশ্মীরের সূবাদার ছিলেন । তারপর ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তাঁকে লাহোরের সুবাদার নিষস্ত করা হয় । দু ১০৯নং পন । 

১৫. মোগল সম্রাট কর্তক পাঁচশত অন্বারোহণ সেনার ওপর আধিপত্য 
বিষ্তারকারী সেনানায়ককে প্রদত্ব উপাধি, যাকে “মনসবদার' বলা হতো । খন 
কোনো সেনাপাঁত তাঁর প্রভুর অসম্তুষ্টির কারণ হতেন, তখন তাঁকে উচ্চপদ থেকে 
নিয় পদে নাময়ে দেয়া হতো । (দ্র. ১৬নং পর ।) 

১৬. এই পন্নাট আওরঙ্গজেবের আত্মপ্রশংসার দণ্টান্তগ্বরূপ | 

১৭, আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর একজন অসমসাহসিক তুরান সৈনিক । 


২ আওয়ঙজেবের পারল 


এঁতিহাসিক থাফি খান বলেছেন যে, সাহসের ক্ষেত্রে তাঁর প্রীতবদ্থী কেউ ছিলেন 
না এবং তাঁকে য্ধঙ্ষেত্রের সিংহ" বলে অভাহত করেছেন । ১৭০০ খ্রীস্টাম্দে 
তিনি মারাঠাদের বির্ূপ্ধে প্রেরিত হন এবং ছত্বর অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। 
১৭০২ গ্রীস্টাব্দে তাঁকে “বাহাদুর? উপাধি দান করা হয় । সেই বংসরই তান 
চদ্দনমন্দন দদর্গ অধিকারের জন্য বাহরেম্দ থানের সঙ্গে প্রোরত হন । অক্প- 
কালের মধ্যেই এই দূর্গ শাহী সেনাবাহিনীর িকট আত্মসমর্পণ করে। ১৭০৩ 
্ীষ্টাব্দে তিনি খেলনা অবরোধে সাক্রয় অংশ গ্রহণ করেন। খেলনা আঁধিকারের 
পর (১৭০০ শ্্রীস্টাত্দে ) তাঁকে 'আলমগাঁর' উপাধিতে ভূষিত করা ছয়, কারণ 
তিনি দর্গ অধিকারের সময় অসমসাহাসিকতা প্রদর্শন করোছিলেন। সেই 
বংসরই 'তাঁন কাবুলে একটি উচ্চপদে নিয-্ত হন, যেখানে ১৭০৪ ্রীস্টাঞ্দে 
তাঁকে ময়য্যমের নিকট পাঠানো হয় । কিদ্তু শাহাজাদার সঙ্গে তাঁর মতের মিল 
না হওয়ায় তিনি পাঞ্জাবেই তাবদ্ান করতে থাকেন । আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর 
শাহাজাদা তাঁর ভাইদের ির্‌ষ্ধে ফতেহ আল্লাহ খানের সাহাযা প্রার্থনা 
করেন; কিন্তু থান তাঁকে সাহাযা করতে পারেনান। (দু. ১০৪নং পত্র । ) 
সেনানায়কদের ওপর আওরঙ্গজেবের বিশ্বাস ও আস্থার কথাই এখানে প্রকাশিত 
হয়েছে বলেমনেহয়। 

১৮. অথাৎ বূলদ্দ ইকবাল দারা শোকাহ আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 
তিনি ১৬৫৩ শ্বীস্টাব্দে কাশ্দাহার অনরোধে বার্থ হন। (১৬৫৭ খ্রীস্টাষ্দে ) 
তাঁর পিতার অসুচ্ছতার সময় তিনি শাসনকায' পরিচালনা করতে থাকেন । তান 
তাঁর পৃ সুলেমানের অধানে সেনাবাহিনা পাঠিয়ে বেনারসের নিকট তাঁর ভাই 
সুজাকে পরাজিত করেন। সবকিছ্‌ তাঁর অনুকূলে থাকা সব্েও সামান্য ভুলের 
জন্য তিনি ১৬৫৮ হবীস্টাব্দে চম্ধলের দনকউবতরঁ ফতেহাবাদে (সমুগড়ে ) মুরাদ 
ও আওরঙ্জেবের মিলিত সেনাবাহনীর নিকট পরাজিত হন । ভুলটি হলো এই 
যে বিশ্বাসঘাতক খিলল্লার অন্‌রোধে তিনি হস্তীপৃঞ্ঠ থেকে লিয়ে অবতরণ 
করেছিলেন। তারপর তানি আওরঙ্গজেব কর্তৃক পশ্চার্ধাবিত হন। আহমেদাবাদের 
নিকটবতাঁঁ গুজরাটের দিকে পলায়নের সময় ফরাসী প্যটক ও আওরঙ্গজেবের 
চিকিৎসক বার্নিয়ার দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পান এবং তাঁর সঙ্গে 
তিনদিন অবস্থান করেন । অবশেষে 'িম্ধ্‌র জান রাজ্যের দুরাত্মা য[বরাজ মালিক 
জীবনের গৃহে আঁতাঁথ হিসেবে অবস্থান কালে তীন আশ্রযনদাতার বিম্বাস- 
ঘাতকতায় আওরঙ্গজেবের নিকট বন্দী অবস্থায় আর্পত হন। আদালতের ক্রম 
বিচায়ের পর আওরঙ্গজেব ১৬৫৯ ্রীস্টাব্দে তাঁকে [িম'মভাবে হত্যা করেন। 
তিনি ছিলেন মহামতি আকবরের মতো স্বাধীন চিত্তাবদ ও উদার মতাবলম্বী। 
তিনি যদি সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হতেন তাহলে নিজেকে দিতীর় 
আকবর 'হাসেবে প্রমাণ করতে পারতেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে 


আশুর়ঙ্গজেষের পন্লাবলগ ২৭ 


ভি পথেমোড় নিত। 'তাঁন ছিলেন শিথ্টাচারসম্পন্ন ও আঁত মানায় উদার ; 
কিম্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন অহঙ্কারী । তাঁর মনে কাব্যিক ও দার্শানক 
প্রবণতা ছিল ) তাঁর কাব্যিক নাম ছিল 'কাঁদার'। তান বেদের, বিশেষ করে 
অথবঁবেদের দার্শনিক সংযোজন সংস্কৃত উপপানিষদের ফাসাঁ অনুবাদ করান । 
আওরঙ্গজেব এই পল্লগণীলর প্রাতাট স্থানে তাঁকে 'শব্লুভাবাপন্ন ভাই? বলে আঁভাহিত 
করেছেন ; কারণ 'তাঁন দারার শাস্তমত্তার প্রাত ঈষপিরায়ণ ছিলেন এবং দারা 
স্বাধীন চিন্তাবিদ ও শিয়াহ বলে আওরঙ্জেব তাঁকে পছন্দ করতেন না। থাঁফি 
থান তাঁকে “হতভাগা” বলে আঁভাঁহত করেছেন । সুলেমান শেকোহ্‌ ও 'সফার 
শেকোহ্‌ নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। আওরঙ্গজেব তাঁদের উভয়কেই আজীবন 
কারার্ঞ্ধ করে রেখোঁছিলেন । 

১৯. সম:গড়ে দারার পরাজয়ের পর রাজা যশোবস্ত সিংহ, রাজা জয়াসংহ, 
শায়েন্তা খান প্রমূখ উচ্চপদস্থ ব্যন্তির অনেকেই দারাকে পাঁরত্যাগ করে আওরঙ্গ- 
জেবের সঙ্গে যোগদান করোছিলেন। 

২০. আওরঙ্গজেব যখন শাহাজাদা ছিলেন তখন তান বলখ ও কান্দাহারে 
তাঁর সাহস ও সামরিক নৈপুণ্যর পরিচয় দিয়েছিলেন, যাঁদও তিনি পেছনে 
হটতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

২১. অথ আওরঙ্গজেব নিজে । এখানে আওরঙ্গজেব তাঁর বিনয়ী 
স্বভাবের পাঁরচয় দিচ্ছেন বলে মনে হয় । 

২২. ফতেহ আল্লাহ্‌ খান আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহাজাদাকে তাঁর 
ভাইদের বিরদ্ধে সাহায্য করেনান। 

২৩. এক ধরনের রেশাম পোশাক ( একটি 'হন্দন্তানী শব্দ )। 

২৪, দাক্ষিণাত্যের আহমেদনগরে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর দুই বা তিন বংসর 
পূর্বে এই পন্তর লেখা হয়েছে বলে মনে হয়। দ্র. ৭২নং ও ৭৩নং পন্র। 
পুনশ্চ দ্র. ২০নং, 8৪নং ও ১১৭নং পন্ন । এলাফনস্টোন তাঁর ইতিহাসে এই পন্রের 
উল্লেখ করেননি । 

২৫. আওরঙগজেবের দরবারের একজন আমর । তিনি ১৭০৩ খ্রাস্টাঙ্দে 
থেলনা অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন । সেই বৎসরই তাঁকে লাহোরের মন্মণ নিযন্ত 
করা হয়। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুলে শাহাজাদা ময়নযষমের মন্পী িযন্ত 
হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তান শাহাজাদাকে 'সংহাসন লাভের ব্যাপারে 
সাহায্য করেন। সিংহাসনারোহণের পর ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহাজাদা তাঁকে 
মম্ত্িপদে 'নযুস্ত করেন এবং খান খানান উপাধি দ্বারা পম্মানিত করেন। তান 
৯৭১০ ্রীষ্টা্দে পরলোকগমন করেন । তান ছিলেন একজন সুফণ এবং “আল 
হাঁময়া' নামে একটি পৃদ্তকের রাত । এীতহাসিক খাঁফ খান তাঁকে একজন 
অত্যন্ত যোগ্য কম” বলে অভিহিত করেছেন । 


২৮ আওয়ঙ্গজেবের পরাবলী 


২৬, আওঙগজেবের পৃত্রদের কর্তৃক সম্রাটের এই উপদেশ প্রাতপালিত 
হয়নি । আওঙগজেবের মৃত্যুর পর সাগ্রাজা নিয়ে যে রক্ষী যুদ্ধ বেধোছল 
তাতেই সে কথা প্রমাণিত হয় । 

২৭. এ কথায় প্রমাণিত নিন র্োটনুরে বুজে 
ভালোবাসতেন এবং মনে প্রাণে তাদের কল্যাণ কামনা করতেন। তান তাদের 
শান্তি ও সমৃদ্ধ রক্ষার জনা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন । খাঁফি খানের ইতিহাসে 
উদ্ধৃত সম্রাট শাজাহানের নিকট লেখা একটি পত্রে আওরঙ্গজেব বলেছেন : 
"সাবভৌম ক্ষমতার অর্থ জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ, নিজের বাসনাকামনার 
চারতার্থতা বা লাম্পটা নয়।” ফরাসী 'চাকৎসক বায়ার আওরঙ্গজেবের 
দরবারে আট বংসর কাল আতবাহত করোছলেন। বন্দী পিতার নিকট লেখা 
আওয়ঙগজেবের একটি পর্ন থেকে এ লাইনটি তান উদ্ধৃত করেছেন : শতাঁন 
যথার্থই একজন মহান: সম্রাট, যাঁর সারা জীবনের প্রধান কর্তব্য হলো ন্যায়- 
পরায়ণতার সহিত গ্রজাদের শাসন করা ।* বাণিয়ার পুনরাস় উল্লেখ করেছেন : 
“আমি (আওরঙ্গজেব) নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য বেচে থাকতে এবং পাঁরশ্রম 
করতে আল্লাহ্‌ কর্তক এই পৃথিবীতে প্রেরত হয়োছি।” তান আবার বলেছেন £ 
“একজন শাসনকতার ওপর যে বাধ্যবাধকতা আরোগপিত হয়েছে তা হলো কন্ট ও 
বপদেয় সময় তাঁর জীবনের ঝুকি লওয়া এবং তাঁর তত্বাবধানের আওতাভুত্ত 
জনসাধারণের হেফাজতে প্রয়োজনবোধে তলোয়ার হাতে মৃত্যুকে বরণ করা । 


শীহাজাফা মহম্মদ আনম শাহ বান্থাদুরের১ 
উদ্দেশে লিখিত পঞ্জাবলী 


&লং পন্ত 

উন্নত পত্র, তুমি এবার আমার নিকট 'বশেষ ঢঙ্র গাঁতাবশিষ্ট যে অশ্বাটং 
পাঠিয়েছ, আমি সেটার ওপর চড়ে খুবই আনন্দ লাভ করোছ । বৃ্ধ তার 
জন্য সৌভাগ্যশালী পত্র যে সহানুভূতি উপলধ্ধি করেছে, অন্বটি আমাকে সে 
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আনন্দের আতিশয্যে আম এর নামকরণ করেছি 
খুশ খরাম”' (চউপটে গাঁতাঁবাশস্ট )। যেহেতু তুম প্রাতাটি জানসের জন্য 
উপযযস্ত নাম খংজে বের করার ব্যাপারে সম্পণণরিপে নিপণ। আমি আশা কার 
আমার প্রিয় অশ্বগূলির প্রত্যেকটির জন্য একটা করে উপযযস্ত নাম ঠিক করবে 
এবং তারপর আমার নিকট এ সম্পর্কে পন্ধ লিখবে । গায়ের রও ও জাতি সম্পর্কে 


ধবস্তারত বর্ণনাসহ এ অ*্বগ্াঁলর একটি তালিকা প্রধান সাহস ( শীঘ্রই ) তোমার 
1নকট পাঠিয়ে দেবে । 


৯নং পন্র 

উল্লত পত্র” তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে আমেরও৩ ডালি পাঠিয়েছ, 
তাতে আম যারপরনাই সম্তুষ্ট হয়োছ। এই অচেনা আমগ্ীলর নামকরণ করার 
জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ ৷ তুমি খন নিজেই এ ব্যাপারে 'সম্খহস্ত, 
তখন কেন তুমি তোমার বদ্ধ পিতাকে কণ্ট 'দিচ্ছ ? যাহোক, আমগহালর নাম 
রাখলাম “সুধারস' এবং রসনা-বলাস'৫ | 


১০নং পর্ন 

উ্বত পুত শীতের সময় আমি তোমার “খছুঁড়'৬ এবং শবারয়ানির'৭ স্বাদ 
ও গাম্ধের কথা স্মরণ করি। সত্য কথা বলতে কি ইসলাম খান যে 'কাবূলণ”৮ 
রাল্না করে, তোমার খিচুড়ি এবং বিরিয়ানি স্বাদে ও গদ্ধে তাকেও হার মানার । 
তোমার 'বারয়্ানির বাবৃর্ঠ সোলেমানকে তোমার কাছ থেকে এনে আমার কাজে 
লাগাতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু তুমি তাকে আমার বাবার করায় জন্য 
অনুমাতি দাওনি। বাঁদ তুমি রম্ধনশিল্পে নিপুণ তার কোনো শিব্যকে খ'জে 
বের করতে পার, তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিও! যাহোক, যখন 


তুমি এসে নিজে খাও এবং অন্যদেরকে খাওয়াও, তখনকার দিনগুলি কতই না 
সুখের মনে হয়। 


৩৩ আগ্য়ঙগজেবের পল্লাবলশ 


(গ্লোফ): “সেইাদন আর সেই সময়গুীল দেয় সুখের সন্ধান 
যখন এক বম্ধূ ভোগ করে ( অপর বন্ধুর ) সঙ্গনুখ ।”* 
“বদিও কুফতার সঙ্গে আমার চুলের ঘটেছে চির-বিচ্ছেদ 
( তথাপি ) খাওয়ার আকাচ্ক্ষা আমাকে করেনি পাঁরত্যাগ 
সম্পূর্ণরূপে ॥ 
আমার মুখের সঙ্গে এর সম্পর্ক অটুট রয়েছে আজিও ।” 

( অথাৎ, যদিও আমি বৃশ্ধ হয়েছি, তথাপ আমি এখন পর্যস্ত আমার 

রসনাকে তৃষ্তি করার পূর্ব অভ্যাস পাঁরত্যাগ করিনি )1১০ 


১১নং পন্ন (১৬৯২ প্রীস্টান্দ ) 


উন্বত পত্র, আমার পোপ বাহাদুর*১ সাহস হয়েছে এবং দিন 'দিন তার 
সৌভাগোর উন্নাত হচ্ছে বলে আল্লার প্রশংদা করছি । তোমার পুল্ন বাহাদুরকে৯ 
শাক্ষিত করে তুলতে অবহেলা করো না। যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে 
মলোরা১৩ প্রদেশে সেনাপাঁতির ১৪ ওপর বিজয্ললাভে সমর্থ হবে এবং ( তারপর ) 
জাঠদেরকে ১৫ শায়েজ্জা করবে । আমি এই মমে একটি ফরমান জারি করেছি যে 
মহান: রাজপ-ত যুবরাজ রাজা বসন সং কচোয়া৯৬ তার সঙ্গে যোগদান করবে 
এবং আকবরাবাদের ১ দর্গরক্ষক তাকে গোলাবারদ১৮ ও যৃদ্ধের জন্য 
প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহাষ্য করবে । তুমি নব্বদা১৯ নদীর মোহনার 
দকে যাবে এবং তারপর (তোমার পুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ) ডানাঁদকের 
পথ ধরে ইসলামাবাদে (যা মথুরা২০ নামে পাঁরচত ) পেশছবে। 


১২নং পন্ত্ং ১ 

সৌভাগাশালী প্র, সবধিক মযদাশালণী মহামান্য সম্রাট২২ বলতেন “মগয়া 
হলো অলস লোকের কাজ। পার্থ ব্যাপারে গভীরভাবে আঁভানাঁবছ্ট হওয়া 
এবং ধম বিষয়গল অবজ্ঞা করে চলা খূবই নিম্দ্নীয় । কারণ এই পাথবী 
হলো ক্ষেত্রত্বর্প। যার সঙ্গে পরলোকের সম্পক রয়েছে (অথাৎ যেমন কর্ম তেমন 
ফল )”। মহামান্য সম্রাট (শাজাহান ) সম্পকে কাঁথত আছে যে তানি খুব 
প্রফুল্লতার সাঁহত ভোর ৪টার সময়২৩ ঘুম থেকে উঠতেন) তারপর তান 
'আবশায়ে তৌফক'২৪-এ ওজু সমাধা করে দৈনক্দিন উপাসনার অংশাবশেষে 
নিজেকে নয়োজত করতেন । সূযেদিয়ের আগেই “মক্লাজ্জন'২*-এর আজানের 
প্র তীন আলেমদের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করতেন । তারপর তান 
ফিয়োকায়ে দর্শন' ২৬-এ যেতেন এবং তাঁর শৃভ-লক্ষণষূন্ত মূখের পাব দর্শন 
দানে ধগনিপ্রাথাদেরফে২ প্রস্য করতেন। প্রায় ১০ ঘাঁটকার সময় তিনি 
জনসাধারণকে সাক্ষাদানের উদ্দেশ্যে “দেওয়ান-ই-আম২৮-এ ফেতেন। অই 


আওরঙ্গজেবের গরাবলী ৩১ 


পরিষদে সমঙ্ কর্মচারী অবনতমন্ত্রকে বাদশাহকে অভিবাদন করতেন। মস্মাণ 
ও দেওয়ানগণ সম্রাটের নিকট শাহী কম-চারশদের কাজকমের 'বাঁলব্াবন্থা। তাদের 
সৎকাজের তথ্যাবলী এবং সরকারী কাজের পাঁরদর্শক, পুলিশ বিভাগের 
কর্মচারী, তন্বাবধায়ক ও জেলা কর্মচারীদের রাজানূগত্য সম্পর্কে সম্্াটকে 
অবগত করাতেন ; প্রত্যেকের দাবিদাওয়া প্রণ করতেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত 
করতেন । শাহী অন্বপপাল ও হস্তিপালের নিয়ামত তত্বাবধানের পর বেলা ১৯টার 
সময় তিনি “দেওয়ান-ই-থাস'২৯ আলোকিত করতেন ( অথাৎ সেখানে যেতেন )। 
এই দরবারে সাঁচবগণ নবানয্ত্ত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সম্রাটের 
গোচরীভূত করতেন এবং তাঁর 'নিকট হতে ( তাদের সম্পকে”) চূড়ান্ত আদেশ 
গ্রহণ করতেন। (তাছাড়া ) তাঁরা সম্রাটের নিকট প্রত্যেকটি প্রদেশে সংঘটিত 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতেন এবং প্রত্যেকাটি বিষয়ে সম্রাটের 
আদেশ সম্পকে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করতেন । এই সমন্ত রাজকার্য '্বপ্রহর 
পর্যস্ত চলত । এরপর তিনি তাঁর বিশেষ খাদ্যগ্রহণের দিকে মনোনিবেশ করতেন, 
যা বিশেষ সতকতার সহিত স্বতথ্ত্রভাবে স্বাস্থ্যের উপযোগী করে প্রস্তুত হতো । 
এবাদতের জন্য যতটুকু দৈহিক শাক্তর প্রয়োজন, দেহকে ততটুকু শান্তশাল রাখার 
জন্য এবং দেহে প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে যে পারমাণ খাদ্য গ্রহণ করা অরপ্পারহাষ", 
( প্রজাদের ) স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্রাট কেবল সে পরিমাণ খাদ্যই 'গ্বিগ্রহরে 
গ্রহণ করতেন । তারপর যাদেরকে তিনি ভরণপোষণ করতেন এবং যাদেরকে তিনি 
প্রত্যহ খাদা দান করতেন তাদের খাওয়াপরার খবরাখবর [নতেন। তাদের 
আঁধকাংশই ছিল জ্বানান্বেষী শিক্ষাবদ: ও গুণী, নিঃস্ব ও দরিদ্র, এীতম সহায়- 
সম্বলহীন এবং রুগ্ন ব্যাস্ত । সম্মাট নিজে কিমিয়া-সদৃশ দৃস্টিতে তাদের প্রাতি 
লক্ষা প্লাখতেন । তারপর তিনি তাঁর বিশেষ শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেন £ সেখানে 
তান কিছুক্ষণের জন্য (প্রায় ১১টা থেকে ৯টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ) সজাগ 
মন নিয়ে নিদ্রা যেতেন ॥ বেলা ইটার সময় তান শয়নকক্ষ থেকে বের হতেন 
এবং ওজু সমাধা করে কোরান তেলাওল্লাতে নিষনক্ত হতেন । জোহরের নামাজের 
পর তিনি তসাঁব হাতে আল্লার পবিন্ত নাম জপ করতে করতে “আসাদ-বূজ”১০-এ 
আগমন করতেন এবং সেখানে আসন গ্রহণ করতেন । সেখানে প্রধান টীষরগণ 
তাঁর সম্মূখে এসে উপাচ্ছত হয়ে অর্থনৌতিক ও রাজনোৌতিক আলোচ্য বিষয়গাঁল 
তাঁর 'নকট পেশ করতেন এবং তীর স্বাক্ষরের জন্য দরখাস্তগ্ীল তাঁর সম্মুখে 
ধরতেন। বিকেল এটার সময় তিন “দেওয়ান-ই-আম'-এ ফিরে যেতেন। এই 
সময়ে শাহ রোৌজস্টার ও একান্ত সচিবগণ মহামানা সম্াটের সম্মুখে (রাজকার্ষে) 
সদ্য নিয়োজিত কমণচারণদেরকে ও “জারাগির' প্রার্থীদেরকে উপদ্ছাপিত করতেন । 
সম্রাট অন্ত সতকর্তার সহিত তাদের প্রত্যেকের ব্যন্তিগত ও বংশগত গুণাবলী, 
বান্তিগত কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার অনুসন্ধান করছেন ; তারপর তিনি সদ্য 


তই আওযর়ঙজেবের পল্াবলগ 


নিয়োজিত কমণচারীদের পদ নির্দিষ্ট করে দিতে এবং “জায়াগর'১১ ছিসেবে দেয় 
অথাদির পাঁরমাণ িধরিপ করে দিতে আদেশ দান করতেন । সত্রার্জের পর 
“দেওয়ান-ই-আম' থেকে যের হয়ে মাগরেবের নামাজ পড়তেন এবং (তারপর) তিনি 
তাঁর বিশিষ্ট বে-সরকারা কক্ষে প্রবেশ করতেন । সেখানে মধুরভাষী এ্ীতিহাসিক, 
বা্সিতার অধিকারী গঞ্গ-কথক, সুলালিত কণ্ঠত্বরের আঁধকারী গায়ক এবং 
অসংখা পর্যটক উপাক্থৃত থাকত । শাহী পরিবারের রমণীগণ পর্দরি আড়ালে 
এবং পুরৃষেরা পদরি সম্সখে আসন গ্রহণ করতেন । সবোত্বিম উদার ও মহৎ 
প্রকৃতিবিশিষ্ট সম্রাটের আদেশানুসারে তাদের প্রত্যেকে প্রাচীনকালের সুপ্রাসম্ধ 
ব্যান্ত ও রাজাদের কাঁহনশী বর্ণনা করত এবং ধিভিত্ব দেশের বিস্ময়কর বস্তু বা 
ঘটনা ও ধ্বংসাবশেষের কথা বলত। সংক্ষেপে বলতে গেলে মহামান্য সম্রাট মধ্যরান্রি 
পযন্ত এভাবেই দিন ও রানির ঘপ্টাগূলি অতিবাহিত করতেন এবং ( এভাবে ) 
তাঁর জীবন ও ক্ষমতার স্হ্যবহার করে গেছেন ( অথাৎ এভাবে 'তীন সময় কাটিয়ে 
গেছেন )। (আমার ) পশ্রদের ওপর (আমার ) শিতমুলভ স্নেহ হৃদয় থেকে 
উৎসারিত ( থা খাঁটি ও অকপট ), কলম থেকে 'নগণ্ত নয় ( অথাঁং কপট নয় ) 
বলে আমি (আমার ) প্রিয় পনন্রকে যা কল্যাণকর ও মূল্যবান বলে মনে করি 
তাই লখতে ও জানাতে বাধ্য হই । এ সময়ে আমার মনে যেসব কথার উদয় 
হয়েছে আমি তা-ই লিখলাম । আমাকে ক্ষমা করো । 


১৩নং পত্র 

উন্বতমনা পতল মহম্মদ আ'যম আল্লাহ্‌ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে 
রাখুন । মনে হচ্ছে তুমি খুব দ্রুত অধ্ব চালাও । এত দ্রুত ( অন্ব চালনা 
করেছিলে ) যে সৈয়দ নামে তোমার চাঁদোয়া বাহক ভূমির ওপর পড়ে যায় এবং 
(শীঘ্রই) তার মৃত্যু ঘটে । তুমি ঘখন এখানে আমার নিকটে ছিলে, তখন তোমাকে 
উদাসীন ও অনামনস্ক দেখাঁচছিল। আম কভাবে অম্বারোহণ কার তা তুমি 
দেখেছ। তাহলে কেন তুমি আমাকে অনুসরণ না করে বেপরোয়়াভাবে অন্ব- 
চালনা করলে? (চরণ) 'আস্তে আস্তে ও মন্ছরগাঁততে অশ্বচালনা করো, কিন্তু 
আত্মম্ভারতার সাঁহত ও দ্রুতগতিতে নয় : কারণ হাজার হাজার লোকের মৃতদেহ 
তোমার পায়ের তলায় মাটিতে সমাহত আছে।? 


১৪নং পন্র৩২ 
সৌভাগ্যশালী পৃ মহচ্মদ আ'বম, আল্লাহ্‌ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে 
রাখ্খন। সবাপেক্ষা নিবেধি আফজলকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি চাকলাকুরার 
অত্যাচারী হাসান বেগকে ব্রখান্ত করান । সেখানকার অত্যাচারিত [লোকেরা 
দহখ প্রকাশ করছে, বিলাপ করছে এবং তারা খুবই দূদর্শায় পড়েছে। তারা 


আগওয়ঙজেবের পল্লাবলগ ডি 


বলেঃ (চরণ) শ্যাঁদ আপনি আমাদের ওপর সুবিচার না করেন, তাহলে আমাদের 
ল্বচারের জনা মহাবিচারের দিন ( মহাপগ্রলয়ের দিন ) রয়েছে ( অথাৎ আল্লাহ 
আমাদের অবস্থার বিচার করবেন ) 1” প্রকৃত 'বিবরণরক্ষকগণতও তোমার ও আমার 
অধাীনম্থ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের কথা 'লিপিবন্ধ করেন । ক্ষতিপূরণের 
জন্য ( অত্যাচারী হাসান বেগ কৃত) এ স্মস্ ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে 
উত্তমরূপে অবগত হও এবং সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা তদস্ত করে দেখ । 
নতুবা তোমার হাত থেকে 'জায়াগর' ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং ক্ষাতপূরণ হিসেবে 
তুমি কিছুই পাবে না। 


১৬নং পনর 


উন্মত পুত্র, আমি অবগত হয়েছি ষে তোমার একাস্ত সচিব মুস্তফা কুলি 
বেগ তোমার কাজ-কর্ম যত্রসহকারে করে থাকে । ইহাই যথেন্ট। তাকে 
আঁতাঁরক্ত পদ দান করার জন্য এবং তাকে “থান' উপাধিতে ভাবত করার জন্য তুম 
যাঁদ আমাকে লেখ, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তা মঞ্জুর করে তাকে অনুগৃহশত 
করব। একজন সংলোক হলো খাঁটি স্বণের তুল্য । 

(শ্লোক): “পৃথিবীর সর্বন্ই মানুষ দষ্ট হয়, কিন্তু তাদের নিষসি 
( অথাৎ সাধৃতা ) খুব কদাঁচং পাওয়া যায় (অথাৎ, এই পতথবীতে অসংখ্য 
লোক রয়েছে, গিন্তু সংলোক খুবই কম )1” একদা পরলোকগত সা'দ আল্লাহ্‌ 
থান৩৫ এবাদৎ শেষ করে (আল্লাহর কাছ থেকে ) করখা লাভের জন্য অনেকক্ষণ 
পর্যন্ত হাত তুলে মুনাজাত করছিলেন । একজন উদ্ধত সভাসদ্‌ তাঁকে জিজ্ঞেস 
করল, “আপনার আকাৎক্দা কি ?” তিনি জবাব দিলেন, “সংলোক হওয়ার জন্য 
(আম প্রার্থনা করাছ )।” যথার্থই তান (খুব ) উত্তম জবাব 'দয়ৌছলেন । 
যাঁদও প্রাতাট লোকের ওপর মহান্‌ আল্লাহ্‌র দেয়া সাধূতা ও অকপটতার গুণ 
(জস্মাবধ তার মধ্যে থাকা ) স্বাভাবিক, তথাপি তার মনিবের কাছ থেকে 
উৎসাহ ও পুর»কার লাভের প্রয়োজন হয়ঃ যাতে সেই কর্মচারী সচ্ছল অবন্থায় 
বেচে থাকতে পারে এবং তার অবস্থার অনুপাতে তার জীবকাসংবরাস্ত যে কোনো 
দুশ্চিন্তা থেকে মৃত্ত থাকতে পারে ; ফলে সাংসারিক অভাব অনটন তার ঈমানকে 
কলুধিত করবে লা। (চরণ) “কেন না একজন জী ও পাঁরতুঙ্ট করণচারণ 
বেশী কাজ করে ।” 


১৬নং পত্র 

উদ্বেত পুত্র, নসরৎ জঙ্গকেঞ্৬ “মাহে-মরাতেব৩৭ খেতাব দানের জন্য তুমি 
আমাকে অনুরোধ করেছ। বাঁদও “শেশ-হাজার'*র৩৮ 'নসপদন্ছ সেনানায়ককে 
এই খেতাব দান করার নিয়ম নেই, তথাপি আমি তাকে এই খেতাবে ভূষিত করছি 
1৮177- 


৮১৬ আগরলজেবের পত্তাবলা 


এইজন্য যে সে তোমার অতার গুরুক্ষপূর্ণ দেট কাজ সম্পন্ন রুরেছে এবং 
তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে । সে একটি 'মাহেন্নরাতে খেতাব লান্ক 
করবে, যা. ( এখানে ) প্রবর্তিত হয়েছে এবং আঁধকতর মযাদাসম্থল্ন এই মহান 
্ানের জন্য সে ( আমাদেরকে ) ধন্যবাদ দেবে । 


১৭নং পন্প 

উাধত পপত্ত, তোমার সেনাবাছিনীর অধিকারভুক সুবাগ্ঠালর তত্বাবধায়ক মির 
খান১৯ সাক্লা জেলা শাসন করতে অসম্মাতি জানাচ্ছে এবং এই জেলার পরিবর্তে 
আরেকাঁট জেলা দাবি করেছে । আমাদের খবব স্বঙ্প পাঁরমাণ অর্থ আছে অথচ 
এর দাবিদার রয়েছে অনেক (অরথছি আমাদের মার গুটিকয়েক সুবা আছে এবং 
বছু লোক সেগুলি দাবি করছে )। ছ্থাড়মাংস সমানভাবে বিতরণ করা উচিত। 
'লাক্তা'র মতো আরেকটি জেলা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই । সাক্লা জেলা থেকে যে 
পাঁরমাণ অথ আয় হয় এবং মে এই জেলার পাঁরবর্তে যে জেলা দ্াব করছে সেই 
জেলার আযমের পারমাণ -এই উভয় পরিমাণের পার্থক্য দেখানোর জন্য তুমি 
তার কাছে পর লিখবে ; এবং আমি তাকে নগদ টাকা দিয়ে সেই পার্থকা পূরণ 
করে দেবো। 


১৮নং পন্ধ (১৬৮৬ ঞস্টাব্দ ) 

সখা পত্র মহজ্মদ আ'যম, আল্লাহ্‌ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন । 
আম মালোয়া”০ প্রদেশের ঘটনাবলী (যা ঘটেছে ) থেকে জানতে পেরোছ যে 
আতিরিস্ত অহঙ্কার ও ওদ্ধত্যের বশবতাঁ হয়ে অদরদর্শঁ৪১ পাহার সিং আমাদের 
বরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিদ্রোহের মানা বাঁড়য়ে 
তুলছে) (কিন্তু) আমার প্রিয় ও সৌভাগ্যশালী পতনের ( অথাৎ আযমের ) 
মম্ঘ্রী তাল:কচান্দৎ কর্তৃক সে নিহত হয়েছে ও নরকে৪৩ প্রবেশ করেছে । যে 
ফোলো অবস্থায় আল্লাহ্‌কে ধনাবাদ । 

(গ্লগোক): “হে আল্লাহ আমার প্রাতি তোমার অনগ্রহের জন্য আমি 
তোমার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করাছ।” বথাথই ( কমণচারীদের প্রতি ) তোমার 
প্রভুত উৎসাহের জন্যই এর্‌প কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছে! কারণ তোমার 
উৎসাহে ও পঙ্ঠেপোষকতায় রাজ্কমণচারীগণ সরকারী কাজে ষথার্থভাবে 
আত্মানয়োঙগ করছে। এজন্য আম তোমাকে আভিনাশ্দিত করছি এবং তোমার 
জন্য ৫০০০০ টাকা ৪৪ মূল্যের একটি মুক্কোর নেকলেস৪€ পাঠাচ্ছি। এই 
হিন্ছ লোকটি ( অর্থাৎ তাল.কচান্দদ ) “চড়ুই পাঁখ ( অর্থাৎ তাল্ুকচান্দ একজন 
বেনিয্লা অথবা মারোয়াড়ী বিধায়) হয়ে মাহসিকতার সহিত বাজ পাখিকে 
(পাহায় সিং রাজপুত বিধায় ) হত্যা করেছে” প্রবাদাটির যাথার্থ প্রাতপাদন 


আওয়জজেবের প্রাব্লন ৩৫. 


করেছে বলে আমি তাকে ব্যন্তগাত (বংশগত নয়) কেকের “পানপ্দানি ১৪৬ এড়খত 
অন্বারোহী টোনিকের আধিনায়কত্ব, ( ছিজ্দু ). উপাধি 'রাও+৪৭ সুম্মানজনক 
খেলাত॥ একটি তরবারি ও একটি অধ্ব দল করে বন্দাপিত করছ। জে ঝুকি 
তার সমপদস্ছ কমচারীদের মধ্যে লিছ্ধেকে 'বাশন্টরপে প্রমাণ করতে স্ষজ 
হয়েছে, তার উচ্চ প্রশংনা করে ও উপদ্বুন্ত সম্মান দেখা এবং ভার জন্য 
একট প্রদেশের সুবাদারর পদ ব্রাম্দ করে তার নিকট পত্র লিখে তাকে 
অনুগ্রহ দেখানো তোমার একান্ত কত'ব্য, যাতে অন্য কর্মচারী গণও প্দুরকর 
লাভের আশায় মহং সরকার কাজে আত্মেৎসগ্গ করার অনপ্রেরধ্ধ লাভ 
করতে পারে । 


১৯নং পন্ন৪৮ ( ১৭০৪ গ্রস্টান্দ ) 

উন্নত পনৃত্র, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখুন । বাঁল৪* উপজাতির 
লোক ফতেহ জঙ্গ খানের হাত থেকে সুরাতের০ ফৌজদারাগরিং ১ ছিনিয়ে নিজ্রে 
তা প্রাসাদাধ্যক্ষকেংং দান করার অর্থ স্বহন্ধে নিত বোতলকে ভেঙে ফেলা 
( অরথণৎ, মূল লক্ষ্যই পণ্ড হয়ে যাবে)। সামরিক বৃত্তির জন্য গুজরা্ 
প্রদেশচ্ছ বাঁল উপজাতির যথেন্ট সম্মান ও শাণিত আছে । এই উপজাতির কোনো 
লোককে ছাড়া অন্যের হাতে উত্ত প্রদেশের ফৌজদারের পদ ছেড়ে দেয়া বাষ্ধ- 
মানের কাজ হবে না। আ'লিবার্দ খানের«ৎ৩ পুত্র হাসান আলি খান৫৪ এবং সাফ 
শেকান খান৫৫ ও অন্যদের মতো পাঁচহাজার মনসবদারগণকে সুরাতের শাসন 
পাঁরচালনার জন্য এর ফৌজদারের পদে নিষুৎ করা হয়েছিল । তোমার তত্বর- 
বধায়কের পক্ষে বাঞ্চনীয় হবে মৃত শুজা'ত খানের৫৬ পদাঙ্গ অনুসরণ করা । 
অন্যথায় এটা গুজরাট প্রদেশ বলে আল্লাহ্‌ না করুন এখানে 'বিপঞ্থখলা ও 
গোলযোগ দেখা দেবে ।৫৭ তখন এর শাস্তি ও শৃঙ্খলা 'ফারয়ে জানতে দ'ঘ" 
সময়ের প্রয়োজন হবে। আর অন্যান্য ব্যাপার 'নিভভ'র করে তোমার নিজস্ব 
পছন্দের ওপর । 

(গ্লোক): “আমি তোমাকে এমন আদেশ করব না যে তুমি এটা করো না 
বা ওটা করো); তুমি আমার উপদেশ শ্রবণ কর, তাহলে তোমার কাছ হবে 
সহজসিম্ধ ।” তোদার উদ্দেশ নিরাপবে দিশ্বিলাত কাকে (অথ সং ভাতা 
যার শেষ ভালো )। 


২০দং পন্র৫ 
94484 8% 
বাহাদরপুর৫” ও “খুজন্তাহ-বুনিয়াদ'৬০-এর মধ্যবতা রাজপথ বিপদসূ্ধ নয় । 
রাহাজান দৃন্থারা বাঁণকত১ ও পর্ধটকদের মালশনত বলপরেকি কেড়ে নয় স্বায় । 


তি ক্স ব্ডমল্্তবীরী প্রাবলণ 


পথিকগণ নিল্লাপদে চলাফেরা করতে পারে না। তোমার আবাসম্ছলের এবং 
আমার পেনাবাহছিনীর (আহমেদাবাদ এবং বৃরহানপুরের ) কাছেই যখন দস্গ্যু- 
বশ চলছে, তখন না জান দূরবর্তী পাষ্তার অবস্থা কি ভয়াবহ! মনে হয় 
তোমার লংবাদদাতাগণ্ং সঠিক সংবাদ সম্পকে" তোমাকে অবাঁহত করছে না। 
অসাবধানতা ও ওদাস্য রাজ্য পারচালনা ও সারভৌম ক্ষমতার পাঁরপদ্থা । 
(এখন) নতুন সংবাদদাতা নিষাস্ত করে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া ও আগের 
সংবাদদাতাদেরকে শান্তিদান করা তোমার উচিত । এই দৃবৃতদেরকে সমলে 
ধংস কয়া এবং এই ভবঘ-রেদের চক্রান্ত থেকে রাজপথকে মস্ত করার জন্য 
আবিলম্বে একটি সেনাবাহনী প্রস্তুত কর । এই লজ্জাকর অব্যবন্থা তুমি আর 
কদন চলতে দেবে? 

(শ্লোক): “আম তোমাকে কোনো ক্ষাতি সহ্য করতে অথবা কোনো 
নুবিধা লাভ করতে বলছি না; ওহে তোমার কথা আর কি বলব! তৃমি 
এফাঁট সুযোগ হারাতে বসেছ ; তাঁম যা করতে চাও, তা শীঘ্র করে ফেল 
(অর্থাং ফোনো 'ফিছু করার সুযোগ হারাও না )।” আল্লাহ্‌ তোমাকে নুখী 
করনন। 


২১নং পন্ত 
প্রিয় এবং গৌরবাশ্বিত প্র, উৎকৃষ্ট উপাদানে চীন দেশে তৈরী একাট সাদা 
জলপার্। যা এখন খুবই দৃলভ এবং একটি কচক্তা ৩ চেম্নার আমাকে উপহার 
দেয়া হয়েছে । আমি এ দ-শট জিনিস আমার প্রিয় পুল্নের ( অথাঁং তোমার ) 
কাছে পাঠালাম । এ দুট দূললভ বস্তুর জন্য আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেয়া 
উাঁচত 1 এবং ইগতমধো যা ঘটে গেছে তাতে কিছ মনে না করে এগুলর প্রাতি- 
দানস্বরপ আমার জন্য পূর্ণ এক ঝাড় আম১৪ পাঠিয়ে দেবে । 


লং পন্ত 


উদ্বেত পন্ত, আমার ম্মরণ পধ াঁদত হচ্ছে যে একাঁদন আমি মিয়া আবদুল 
লাঁতফের ১৫ (তার সমাধি পাবি হোক ) গঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম । তাঁর সঙ্গে 
কথোপকথনের সময় আম বললাম, “যার্দ আপাঁন আমাকে অনমাঁত দেন তাহলে 
আম এখানকার খরচের (নিবাহের ) জন্য 'কহরকুন'৬৬ জেলার কয়েকটি গ্রাম 
( গ্রামের আয্ল ) বরাদ্দ করে দেবো ।” আমার প্রশ্ন শুনে তান তাঁর পাবশ্ন জিহ্বা 
ছারা এই গ্লোকাটি আবৃত্ত করলেন : “যখন রাজা আমার জন্য গ্রাম মঞ্জংর 
করেন তর্খন আমাকে কৃতজ্ঞতার খণে আবম্ধ হতে হয় ; কিম্তু আল্লাহ বখন 
আমাকে রিজিক দান করেন তখন আমি সে দায় থেকে মৃন্ত।” আম জবাব 
দিলাম, “আপনার কথা ঠিক কিন্তু এই পৃথিবীর উত্াত ও মঙ্গলের জনা, 


আওর়ঙ্গজেষের পল্লাবল' ৩৭ 


আমার নিজের সন্তুষ্টির জন্য এবং সকলের সুখ ও সৌভাগ্যবৃধ্ধিকঙ্পে আমি 
আল্লার নিকট যে প্রার্থনা কার তা পূরণের জন্য আম দরবেশ ও ধার্মিক 
লোকদের পাঁবশ কাজে যোগদান কার ; তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার খাণে আবদ্ধ করা 
আমার উদ্দেশ্য নয় 1” মিয়া আবদুল লাঁতফ বললেন, “যথাথহি যাঁদ অন্তরের 
অস্তস্ভল থেকে এ ধরনের আভিপ্রাপ্র উৎসারত হয়, তাহলে তা মহং। আপাঁন 
এখন আপনার প্রজাদের ( কৃষকদের ) কাছ থেকে যে রাজস্ব পাচ্ছেন, তার অর্ধেক 
গ্রহণ করুন এবং পাঁরশ্রমী ও সহায় কৃষকদের কাছ থেকে অর্ধেকের কম রাজন 
আদায় করুন।১ সংসারত্যাগী দরবেশদের মাঁসক ভাতা 'নারদ্ট করে দিন, 
যে দরবেশগণ আল্লার ওপর তীদের বিশ্বাস ন্যস্ত করেছেন, যাঁরা ভিক্ষা করেন না 
এবং নিরজনলোকে বসবাস করেন ৷ মজলুম জনসাধারণের বিচার কা এমন 
সাবধানতার সাঁহত নিবহি করন, কেউ যেন তার ন্যায্য আঁধকার থেকে বগ্িত 
না হয়। দূর্বলদের ওপর স্বেচ্ছাচারী জালমের জৃলূম কিছুতেই বরদাস্ত 
করবেন না। (তাহলে ) দেখতে পাবেন যে আপনার সুখ বৃদ্ধি পাচ্ছে।” এই 
মুহূর্তে মিয়া আবদৃল লাতফের কথাগ্দীল চাকলাকুরার৬৮ আঁধবাসীদের 
আঁভিযোগের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তাই আমি আমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তোমার নিকট এই পর্রখানা লিখলাম । আল্লাহ তোমাকে লৃথে 
রাখুন । 


২৩নং পন্রএ৯ (১৭০৪ গ্রস্টাব্দ ) 


উন্নত পূত্র। তোমার দ্বারা গোলদ্দাজ্ড বিভাগের ও প্রাসাদের তত্বাবধায়ক৭ ও 
আহমেদাবাদের? ১ অন্তর্গত নভার' পুলিশ আফসার 'নিযন্ত হয়েছে । সে তার 
শকুন-সদৃশ (অর্থৎ ঘষখোর) আত্মীয়স্বজন ও বম্ধূদেরকে পতালাগার৭৩ পদে 
নিষন্ত করছে। উপরোল্লিখিত তত্বাবধায়কের শাসনের বিরদ্ধে যে সমস্ত 
আভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলি তোমার দরবারে গৃহীত হয়নি । দস্যু ও 
ভবঘুরে লোকেরা তার জামাতার সহচর হয়েছে, যে জামাতা আল্লার বান্দাদের 
প্রজাদের কষ্ট দিচ্ছে। আম অবাক হই একথা ভেবে যে, শেষ বিচারের দিন?৪ 
আমরা আল্লার কাছে কি জবাব দেবা ! পিত এবং মহান আল্লাহ: ন্যায়বিচারক । 
আমরা যাঁদ কোনো অত্যাচারী লোককে (কোনো পদে ) 'নিষুত্ত কার, তাহলে 
আমাদের নষাত্ত সেই অত্যাচারী লোকেন্ু প্রাতাট কাজই হবে তার পক্ষে ন্যান়- 
সঙ্গত । একজন অত্যাচারী লোকের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে 'দিয়ে এবং মজলৃম 
জনগণকে ন্যায়বিচার থেকে বণ্িত করে আমরা অত্যাচারের প্রশ্রয় দিই । 

(প্লোক): গম থেকেই জম্ম হয় গরমের এবং বাল থেকে বার্লশর ॥ 
€ তোমার ) কাজের প্রাতফল সম্পর্কে উদাসীন হঙ্পো না ( অথাৎ যেমন কম" 
(ডেমন ফল হবে )।” 


৩ আওয়গজেবের পাল" 


২৪নং পনর 
উদ্বত পূত্র, ধাহেদা বানুর"* মতো বন্ধা মাহলা আর কতকাল শোচনশয় 
অবস্থায় থাকবে 2 তোমার ওপর এবং আমার ওপর তার দাব আছে । তার 
পৌত্রগণ তাদের কৃতকমে'র ফলস্বরপ শাস্তি ভোগ করেছে । এই বৃদ্ধার দাব- 
গুলি অগ্রাহ্য করা উঁচত নয় । তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়বে একাদন যখন 
ফতেহ জঙ্গ খানের? ১ হাতি তোমাকে আক্রমণ করেছিল, তথন মির বধ-?? 
কিভাবে রোম্তমের?৮ মতো সাহস দোখয়োছল ! সে উন্ত হাতিকে উন্মত্ততা ও 
উগ্নতা থেকে সংযত করেছে । (কিন্তু) আমি তাকে যে সম্মানসূচক খেলাত 
গদতে চেয়োছলাম, তা সে গ্রহণ না করে বলোছল : “এই গহে জাত একজন 
মানুষ হিসেবে আগি আমার কর্তব্য পালন করেছি ; সেক্ষেত্রে এ কাজের জন্য 
আমি কেন প্রতিদান ( অথধি সম্মানসূচক খেলাত ) গ্রহণ করব ?” আল্লাহ্‌ এবং 
আমার 'দিকে চেয়ে তোমার হৃদয় থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের পুরনো স্পহা মছে 
ফেল। এই বন্ধা মহিলার প্রাতি সদয় হও, তাঁম ছাড়া ধাকে দয়া দেখানোর মতো 
আর কোনো দয়াল: লোক নেই । (চরণ ) “তোমার পরিবারচ্ছ বৃষ্ধ লোকদের 
জন্য তোমার অনুগ্রহ বৃদ্ধি কর, কারণ তুমি যাদেরকে অনগ্নহ করবে তারা 

কখনও নেমকহারাম বলে প্রমাণিত হবে না” 


২৫নং পন্র 

উন্নত পত্ত, আ'তিমাদ খানের?৭ পত্রাটি এমন কোনো প্রত্যাদেশ নয় যে, 

বলপ্রয়োগের সাহায্যে এর মমনিযায়শী কাজ করতেই হবে । প্রয়োজনীয় অনু- 
সম্ধানের পর একটি আদেশ প্রচার করা হবে । 


খ৬নং পন্ত 


উন্বত প্র, একদা সা'দ আল্লাহ থান৮৩ জান্বাতবাসী সম্রাটের (শাজাহানের) 
সম্ম-খে এসে হাঁজর হন । সগ্রাট তাঁকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্েস করলেন । 
[তান জবাব দিলেন : “আমি একটি পৃন্তুকের কিরদংশ পাঠ করেছি এবং সম্রাটকে 
দেখানোর জন্য তার প্রাতীলাঁপ এনেছি ।” (সেই অংশটুকু হলো এই) : “সার্বভৌম 
ক্ষমতার স্থারত্ব গনর্ভর করে ন্যায়পরায়ণতার ওপর । বারত্ব ও বদান্যতার৮ ১ 
জন্যই একট সাম্রাজা ও সম্পাত্তর বিস্তার লাভ করে । আপনার উচিত জ্ঞানী ও 
শিক্ষিত লোকের সাহচর্য লাভ করা এবং মূর্খ লোকের সাহচর্য পরিহার করা । 
স্বীয় বখ্ধাস অনুযায়ী কাজ করা এবং শত বাধা বিপাত্তর মধ্যেও সেই বিদ্বাসে 
অটল থাকা 'বজ্ঞতার লক্ষণ । পাাঁথব ব্যাপারে (বা কাজকমে) আপনার প্রট- 
মুক্ত থাকা এবং স্বাঁয় পরিকজ্পিত বিষয়ে আনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত । মানুষকে 
তার পাঁরযারের স্থায়ী সৌভাগোর জন্য আল্লার নিকট শুকরিয়া আদায় করা 


আওয়ঙজেবের পরাবলশ ৩৪ 


উচিত। এাতসদের প্রাত সদর ছোন। যাঁদ আপাঁন নিজে কখনও অভাবগ্রন্ত 
হতে না চান, তাহলে নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের আকাঙ্কা পূর্ণ করুন। 
রাজ্োর ধাবতীয় কার্ধ সম্পাদন নির্ভর করে মগ্ষ্িবর্গের উপদেশ ও পরামশের 
ওপর । জয় এবং শুর ওপর আধিপত্য লাভ নির্ভর করে সংসারত্যাঙগী ধমী় 
সাধকদের আশাবাদের ওপর । ঘাঁদ আপাঁন পূখ* স্বাচ্থ্যের আঁধিকারা হাতে চান 
তাহলে অনুষ্থ রোগীদের রোগ নিরাময়ের জন্য (আল্লার 'নিকট ) প্রার্থনা করুন । 
যাঁদ আপনার নিজের অপরাধের জন্য আল্লার ক্ষমা লাভ করতে চান? তাহলে 
আগে অন্যান্য অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করুন ।” সম্রাট এই পরলোকগত 
খানের কথায় খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর কপালে চদ্বন করেন । 'দিবাশেষে 
( অর্থাৎ সন্ধ্যায় ) তিনি উত্ত খানকে সোনালি সৃতায় বৃঁটি তোলা এবং এক 
রঙের কিছ মাহমুদি*২ খেলাতের পালম্দা উপহার দিয়েছিলেন । আমি মনে 
করেছি যে, এই সারগর্ভ কথাগ্ালর মর্মরস আমার একা ভোগ করা উাঁচত নয় ; 
স্তরাং আমি আমার প্রিয় পপ্রের জন্য এই কথাগুলি লিখে পাঠালাম । তোমার 


কাযবিলীর সঙ্গে আল্লার রহমত জীড়িত হোক, যাতে তুমি এই উপদেশগূলি পালন 
করতে সক্ষম হও । 


২৭নং গন্ত 

সুখী পত্র মছম্মদ আ'যম, আল্লাহ্‌ তোমাকে রক্ষা করুন ও নিরাপদে রাখুন । 
মনে হচ্ছে ষে তোমার প্রাসাদ-তত্বাবধায়কের পূ ঢাক বাজাবার চ্ছান৮৩ নিয়ে 
জনা খেলছে । হায়! হায়! (আমার মৃত্যুর পর ) সিংহাসনের দাবিদার 
হওয়া সন্থেও তুমি এত বেশী পরিমাণে ওদাস্য ও অসাবধানতা দেখাচ্ছ 1৮5 
সংবাদদাতাগণ৮৫ তোমাকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করে না কেন? তারা নিশ্যাই 
তাদের বধূর ( তত্বাবধায়কের পন্ত্র ) কথা গোপন করে থাকে । নতুন সংবাদদাতা 
নযস্ত কর এবং এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে তাদেরকে সতক' করে দাও। 


নং পন্ত৮১ 

উন্নত পুত্র, মনে হচ্ছে তুম তল৮৭ নদার নিকটে সারস পাখি শিকারে এক 
মাস সময্ন আতিবাহিত করেছ । যাঁদও শিকার৮” এমন একাঁট কাজ যা আনন্দ 
এবং সস্বাদ- খাদ্য দুই-ই দান করে, তথাপি তোমার অবশ্যকরণীয় গুরুত্থপূণ 
কাজ থেকে মূত্ত হয়ে ভোগাঁবলাসে নগ্ন থাকা আরো বেশী আনম্দদায়ক ) 
প্রধানত (ভোগ্গাবলাস থেকে অবকাশ লাভের পর) সার্বভৌম ক্ষমতার হকদাবি- 
গবল ধর্ম ও প্রথানহযায়ী সাঠকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এ সবের ( সার্বভৌম 
ষতার হকদাবিগৃলির ) দাঁত প্রাতপালিত হয় নর্ভরযোগ্য হাদিস, বুপপারাচত 
ইতিহাস ও অন্য কাষবিলার দ্বারা । অন্যান্য কত“বোর চাইতে এগ.লির প্রাধান্য 


৪০ আওরঙগজেবের প্রবল 


বেশী দেয়া উাঁচত। যাঁদ একটি জেলার কারীনবহি সম্পর্কে তুমি সংশয়মন্ত 
হও, তাহলে কেন তুমি থান জাহান, আ'কেল খান, শৃজাত খান ও মহম্মদ 
বেগের কাজকর্ম দেখাশোনার দিকে নিজেকে নিষূত্ত করছ না?”৯ তুমি 
খেলাধূলার আনন্দকে পছদ্দ কর আর আমি আনন্দ পাই দ্গ অধিকারে এবং 
রাজপ্রোহণ দমনে । হায়! ইহকালে এবং পরকালে তোমার চ্থান কোথায় হবে ? 

(প্লোকফ ) : “এই পৃথিবীতে অনাকে উপদেশ দেয়ার মতো লোক যথেষ্ট 
আছে; কিন্তু নিজেকে উপদেশ দেয়ার মতো লোকের সংখ্যা খুবই কম ।” জীবন 
বৃথা কেটে যায় এবং আমরা কিছুই করে উঠতে পার না। মৃত্যুর পর আল্লার 
কাছে আমরা কি জবাব দেবো 2৯০ (চরণ ) “হে আল্লাহ্‌ ! আমাদের অবস্থার 
প্রতি সদয় হও 1” 


২৯নং পত্র 
উব্বত পত্র, যাঁদও মূবক পৃত্ত (আ'যম) বৃষ্ধ পিতাকে ভালোবাসে না, 
তথাপি বন্ধ পিতা তার যুবক পুত্রকে ভালোবাসে । (চরণ ) “এস, এবং আমাদের 
হৃদয় থেকে পর্বত পাঁরমাণ দঃখ ( অথাৎ অপারিমিত দুঃখ ) দূর কর ।” 


৩০নং পন্ 

উতল্বত পত্র, সামযা্রক বন্দর আসলার কার্ীনবহি করার মতো যোগ্যতা বাঁণক 
মৃহম্মদ আনোয়ারের নেই । এতে বোধ হচ্ছে ষে ( তোমার ) পূর্ণ জ্ঞান, 'বিচক্ষণতা 
এবং গভীর 'বিব্চেনাশান্ত থাকা সত্বেও তুমি একজন চোরকে প্রহরার কাজে 
নিযুত্ত করেছ (যা হাসাকর ব্যাপার )। ভবিষ্যতে এ ধরনের 'নিবেধি আদেশ প্রচার 
করো না। 


৩১নং পন্র (১৭০9 খ্রীষ্টাব্দ) 

উদ্বৃত পত্র গুজরাটের একটি জেলায় অবস্থিত দৃহদ৯১ সহর এই অধম 
পাপীর ( অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের নিজের ) জন্মম্ছান। এই সহরের আঁধবাসধদের 
ধথার্থ দয়া দেখানোর মতো শিক্ষা তোমার লাভ করা উচিত।৯২ যে ব্যান্ত 
বহুদিনের জন্য এই সহরের পালিশ আঁফিসার ছিল, সেই পির মনখার৯*৩ প্রত 
অন,গ্রহ দেখানো তোমার উচিত এবং তাকে তার স্বাঁয় পদে বহাল রাখা উচিত । 
শির মনখার খাতিরে ম্বার্থম্বোষদের 'মথ্যা অপবাদ শ্রবণ করা তোমার উচিত 
নয়, যাদের সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, “তাদের অন্তঃকরণে রয়েছে 
একটি (ভণ্ডামির ) রোগ, যা আল্লাহ্‌ বৃদ্ধি করেন৯৪।* (চরণ ) "একজন 
শাসক দবলদেরকে অন্গ্রহ দেখানোর জন্য একটি সাধারণ চক্ষুর এবং কিছু 
সংখ্যক প্রন পান্রকে অন্যগ্রহ দেখানোর জন্য একটি বিশেষ চক্ষুর আধিকারশ 


আওরঙগজেবের পল্লাবলী ৪৯ 


হবেন ( অথধি একজন শাসক সাধারণভাবে দূর্বলদের প্রাতি এবং বিশেষভাবে 
[প্রয় পারদের প্রাত দয়া ও পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন ) 


৩২নং পন্ন (১৭০৪ ঞ্রীস্টান্দ ) 

উন্নত পনত্র তোমার কর্মচারী মুহম্মদ বেগ*৫ পাঁলয়েছে এবং বিপথগামী 
ও ঘৃণ্য সেনাদলের সঙ্গে মিশেছে । তার সম্পকে কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের 
মন্ত্রী মআতেমাদ খানের*১ বংশে তার জন্ম হয়েছে । সে (মূহচ্মদ বেগ ) 
তোমার মন্ত্রী ও একান্ত সাঁচব ছিল। নতুন কর্মচারীগণ পুরনো কর্মচারীদের 
( অথাৎ মুহম্মদ বেগের ) বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করে থাকে তাতে 
সন্দেহ নেই । এই পলাতককে 'ফাঁরয়ে এনে আমার 'নকট পাঠিয়ে দেয়া তোমার 
উচিত। খারাপ মাল-এর প্রভুর দাড়ির সঙ্গে লেগে থাকা উচিত ( অথাঁৎ মহম্মদ 
বেগকে আমার হাতে সমর্পণ করা উাঁচত )। অন্যথায় তুম ( আমার কাছে ) 
(লিখবে যে তার অবস্থা সম্পকে" জ্ঞাত হবার পর তাকে আহ্বান করা যেতে 
পারে। 


৩৩নং পত্র ( ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ ) 

উন্নত পৃন্রু, শুজা'ত খান মৃহস্মদ বেগের৯৭ হাড় এখনও পচোন (অথাৎ 
মাত্র কয়েকদিন আগে তার মত্যু হয়েছে )। শজা'ত খানের চাকরির ন্যাধ্য 
দাবিকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তার দু'জন উত্তরজীবাঁ, দু'জন জামাতা 
এবং পালক পূন্ন*” রয়েছে । শজা'ত খানের উত্তরাধকা'রদেরকে ( তাদের ) 
সামান্য অপরাধের জন্য কেন তুম বরখাস্ত করেছ, যেখানে (একমান ) আল্লাহ 
ছাড়া সেই অপরাধের সত্যাসত্য সম্পকে আর কেউ জ্ঞাত নয় ; একজন হিন্দুর 
স্বার্থের খাতিরে একজন মুসলমানকে বরখাস্ত করা একটি অযৌন্তক কাজ৯*। 


৩৪নং পন্ন 

উন্নত পনর, মলোক্না প্রদেশের সর্ববৃহৎ জেলা মন্দেশ্বর 'জায়গির' ৯০০ 
হিসেবে তোমাকে দেয়া হলো । ইতিপূর্ধে সর বৃলম্দ খান,১৯০১ হাসান আলি 
থান*০২ এ্রবং নওযাধেশ খান-ই রুমির মতো মহান লোকেরা এই জেলার পালিশ 
অফিসার নিষ্ত হয়েছিলেন । আমার এই চোখের জ্যোতির ( অর্থাৎ আমার প্রির 
পুত্রের ) উঁচত সেথানে একজন বিচক্ষণ, সং ও সাহসী কর্মচারা প্রেরণ করা । 
একদা মহামান্য সম্ভাটের ( শাজাহানের ) সমক্ষে বলা হয়েছিল যে সা'দ আল্লাহ 
খানের ১০৩ গৃহদীপ্তি, সম্পাত্তবাদ্ধ ও জায়গির্ছ জেলাগ্গলর উল্লাত নব 
করত তাঁর সচিব আবদুল নবির ( কমকিশলতার ) ওপর এবং খান নিজে অত্যন্ত 
আগ্রহের সহিত রাষ্্রীয় কাজের ( নিবাঁছের ) মধ্যে কালক্ষেপ করতেন । মহামান্য 


9২ আওয়জজেবের পঞ্ভাবল* 


সম্তাট একদা ইঙ্গিতচ্ছলে তাঁকে বলোছলেন, “আমি শুনতে পৈয়েছি যে তোমার 
আধিকারে নাকি একাট দার্শানকের পাথর আছে । (আমি আশা কার , তুমি 
তা আমাকে উপহার দেবে ।” সে জবাব দিয়েছিল, “হণ্যা, মনষ্যাকারে একাঁট 
পাথর ( অথাঁধ আবদুল না) আমার আঁধিকারে রয়েছে এবং স্বর্ণ উৎপাদন 
করার মতো গুণ তার আছে ।' মহামান্য সম্রাট আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 
শুমিষ্ট ভাষায় বললেন, “আম তোমার এই গৃণী লোকাঁটর জন্য ' এবং ) সে 
তোমার কাজে নিযূস্ত আছে বলে তোমার প্রশংসা করছি । বিচক্ষণ, সৎ, ধর্ম 
ভীরু এবং ভর আচরণকারণ লোক দুল ।” 

(ক্লোক) ; “পাঁথবীর সর্বত্রই মানুষ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের 
[নাস ( অথ নততা 1 কদাচিৎ মেলে ১০৪ ।* উন্িখিত খান মহামান্য সম্রাটের 
গঙ্মথে মন্ত্রক অবনত করে রইলেন । 


৩৫নং পন্তর 
উন্নত পু, সংবাদদাতার প্রেরিত পত্র থেকে আমি তোমার 'জায়গিরম্থ' 
জেলার নিবাহকের কাষবিলী সম্পকে অবগত হয়োছি। তুমি মহাবিচারের 
দিন১০৫ সম্পকে উদাসীন কেন? (চরণ ) “হায় ! হায়! অমনযোগীর হাত 
থেকে ন্যায়পরায়ণতা ( কিভাবে সম্ভব ) 1” 


৩৬নং পর ( ১৭০৪ প্রীষ্টান্দ ) 

উত্বেত পৃল্লর, আমি তোমাকে একজন ভালো 'বিবেকসম্পন্ন এবং সবশীবষয়ে সুচ্থ 
মেজাজের আঁধকারী (একজন মানুষ ) হিসাষেই জানতাম । (চরণ ) “আল্লাহ 
তোমার সুদ্দর মৃখকে শনির দৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন । ইহা আম্চর্ষের ব্যাপার 
যে তুমি মৃহজ্মদ বেগ থানকে১০১ বরখাঞ্জ করেছ এং শের আন্দাজ থানের হাতে 
সোরাথের ১০৭ ফৌজদারাগাঁর*০” সমর্পণ করেছ । মন্যজাতির ব্যান্তগত এবং 
যোগ্য কাষবিলীর ফলাফল সুষ্প্ট।* (চরণ ) “মানুষের বাহ্যিক আকৃতি 
তার অস্তঃকরণের দপণপম্বর্প (অথাৎ একজন মানুষের চরিত্র তার বাহ্যিক 
আক়াত থেফেই বিচার করা সম্ভব )।* সোরাথে “পাঁচহাজার। আমর 
কুতুবউক্দন১০৯ 'নয্ত্ত হয়েছে। যাঁদ তুমি সৈরদ কামাল১১০ এবং সৈয়দ 
মূরাদকে নিষুন্ত কর, আমি ফোনো আপাঁত্ব করব না; তারা উভগ্নেই এই প্রদেশে 
কিছুটা সম্পান ও শ্রম্থা পেয়ে থাকে । যে কোনো অবস্থাতেই হোক, উদ্লিখিত 
প্রদেশ ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলির ফৌজদারাশ্শার তোমার জাক্মাগরের মধ্যে প্রদত্ত 
হলো। এই এলাকার জন্য একজন বিষ্বন্ত কমণ্চারী নিষস্ত করতে পার, ধাকে 
ভুমি (এই পদের ) উপযযস্ত্ বলে বিবেচনা কর। বাঁদ আমানুল্লাহ বেগ+১১ 
এবং ধাহাদর বেগ শৈরোয়ানি তোমার কাছ থেকে দরে যেতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় 


আজ্ঙগজেবের পল্লাফলশ ৪৩ 


তাহলে তুমি বিনা 'ছধায় তাদের ওপর “ফৌজদারি'র ভার অর্পণ করতে পার । 
সাধুতা এবং যোগ্যতা রাজনোৌতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের পারিচালনাল্স 
সবধিক ভূমিকা গ্রহণ করে। অনুপধান্ত ও স্বা্ান্বেবী লোকের সংখ্যাই 
বেশী ; অপরপক্ষে যোগ্য ও সত্যবাদ' লোকের সংখ্যা খুবই কম। জান্বাতবাসা 
মহামান্য সম্রাটের ( অথাঁং আওরঙ্গজেবের প্রাপতামহ আকবরের ) অনেক 'বন্বন্ত 
কর্মচারী ছিল। তানি তাদের ওপর বিশ্বাসের সাহত (লাভজনক কাজের ) 
আন:ক্রুমিক বিজয়ের এবং অনেক বিষয়ের (সম্পাদনের ) ভার অর্পণ করোছিলেন । 
এবং মহামান্য সম্রাটের ( শাজাহানের ) সময় অনেক সাহসী ও বিশ্বস্ত ভৃত্য, 
সদ্দাচারী কমণচারী এবং যোগ্য সাঁচব তাঁর সম্মৃথে এসে উপাশ্ছিত হতো । এতগহাল 
বিশ্বস্ত কমণ্চারী থাকা সত্ত্বেও মহামান্য সগ্রাট তাঁর পবিস ব্যাস্তত্বের সাহত খুব 
সাবধানী দষ্টিতে ( সরকারণ ) কায" পাঁরচালনার তত্বাবধান করতেন । আমার 
স্মরণ আছে যে আমাদের পূর্বপ-র্‌ষদের প্রদেশ বলখ্‌ জয়ের উদ্দেশ্যে সম্সাট 
যখন মরাদ বখৃশকে১১২ সেখানে পাঠালেন তখন সেনাবাহনীর জন্য একজন 
করণাধ্যক্ষের প্রয়োজন দেখা দিলো । (রাজ্যের ) বিশজন কমরত কিংবা বেকার 
লোক এই পদের জন্য আবেদন করেছিল । এ্রথন আমি বাংলাদেশের মান্লি- 
পর্দের জন্য একজন বন্বন্ত ও ধোগ্য লোক চাই ; কম্তু আমি একজনও পাচ্ছি 
না।১১৩ কাজের লোকের অভাবের জন্য দুঃখ করতে হয় । 


৩৭নং পত্র (১৭০৪ গ্রীস্টান্দ ) 


উন্নত পৃন্ত্র, তোমায় সাঁদচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তুম উদ্পীড়কদের কাষবিলী 
( অথাৎ অত্যাচার ) সম্পকে এবং এ সমস্ত বিপথগামী লোকদের ( অথাৎ অত্যা- 
চাঁরদের ) ওপর শান্তি প্রশ্লোগের ব্যাপারে উদাসীন কেন ? প্রত্যহ হাঁজিপুর১১৪ 
ও 'ময্লাপুর১১৫ জেলায় এবং অন্যান্য থানায় বিরোধ ও কলছ, উৎপীড়ন ও 
অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে । কোঁলরা৯১৬ শাহী সেনানিবাসের নিকটে অবাচ্ছিত 
ঘইরগঞ্জ১১৭ সহর লুশ্ঠন ফরছে। তারা সহরের আঁধবাসী এবং হতভাগা 
পৰটকদেরকে বেধে সহর থেকে বের করে দিচ্ছে । আগেয়াস্ত্র বিভাগ ও 
প্রাসাদের তত্বাবধায়ক আমাননল্লাহ: বেগকে* ১” তুমি নভার১১৯ প্াঁলশ আফসার 
নিষন্ত করেছ। সে তার অসৎ ও.দৃন।তিপরায়ণ আত্মীয়দেরকে পতাল- 
গিরি'১২০ পদ দান করেছে । উৎপাড়িত প্রজাগণ তার শীল্তর বিরুদ্ধে তোমার 
নিকট আভিযোগ করতে পারছে না। হায় ! হায়! সময় তরবারির মতো ( অর্থাৎ 
দ্ুতশ্গাততে ) চলে যাচ্ছে; আর বিদ্বাসীর অন্তর থেকে জজ্জা এবং সর্ব্পান্তমান 
ও মহান আল্লার ভয় দূরীভূত হচ্ছে। “ফৌজদার' খর পদটি একজন গৃজরাট- 
বাসাকে, যেমন সফদর থান-ই-সানি*২৯ কিংবা বছলুল শেরোয়ানির১২ 
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অর্জন করোছিল এবং (নভা ) সহরের আঁধবাসাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে 
পেরোছল। আমি স্পম্টরূপে বলাঁছ যে মহাঁব্চারের দিন আল্লার সম্মুখে 
(দুনীশতপরায়ণ কমণচারীদের অন্যায় কাজের প্রাত ) অনগ্রহ প্রদর্শন ও পরোক্ষ 
সম্দমতিদানের কোঁফিয়ংসহ আমাদের কাষবিলীর হিসাব দিতে হবে ।১২ প্রদেশে 
কয়েকজন বিশ্বস্ত ও সাবধানী সংবাদদাতা পাঠিয়ে (তোমা কর্তৃক প্রচারহ ) 
আদেশের ফলাফলের রোজকার ধিবরণ আমার কাছে পাঠাতে এবং বর্তমান 
অবঙন্থার সংশোধনার্ধে তোমার গনজেকে নিয়োজিত করা উাঁচত । (চরণ ) “শেষ 
বিচারের দিন খন আমার অপরাধের হিসাব-নিকাশ হবে, তখন পুথবীর সব 
লোকের পাপের আমলনামা টুকরো টুকরো করে ছিশড়ে ফেলা হবে ( অর্থা 
আমার পাপের তুলনার সমন্ত্ লোকের পাপ তুচ্ছ; কাজেই শেষ বিচারের 
করবেন না )।%১২৪ 


৩৮নং পন্ন (১৬৯৬ এষ্টাব্দ ) 

উন্নত পত্র, কাষি আবদুল্লাহ্‌ ১২৫ আল্লাহ্‌র কপার শারক হয়েছেন ( অর্থাৎ 
পরলোকগমন করেছেন )। তান তাঁর 'কাষর পদে আঁধাম্ঠিত থাকাকালে 
আমাকে এবং (আমার ) প্রজাদেরকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতেন । আমি তাঁর 
পদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নই । তাঁর জোত্ঠ পত্র আবদুল মঁজদ খান 
কিছাদনের জন্য তোমার “কাধি রিকাব'১২৬ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। সেঁযাঁদ 
শিক্ষা, নিঃস্বার্থপরতা ও সততা এই গুণগ-লির অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে 
আমাকে লিখে জানাও । 'কাঁষাগাঁর' থেকে আঁধক গুরত্বপর্ণ পদ আর নেই, 
কারণ কাষির 'সিষ্ধাস্ত মোতাবেক আল্লাহর বান্দারা (যারা উচ্চ মযদার 
অধিকারী ) কারাগারে 'নাক্ষপ্ত হয় 1কংবা প্রাণদশ্ডে দপ্ডিত হয় । কাধি শেখ- 
উল-ইসলাম ন্যা্স-অন্যায়ের অনৃসম্ধানে ও পার্থক্য 'নর্ণয়ের মতো মহৎ কাজে 
প্রয়োজনবোধে আল্লাহর অন:গ্রহ ছারা অনুগৃহাত হয়োছিলেন। সং লোক 
খুবই দুল ; এবং দূর্লভ বস্তু আস্তত্হীন ; ( অতএব, যুক্তিসঙ্গতভাবে 
একথা বলা চলে যে সখলোকের আন্তত্ব নেই ; অথাৎ পৃথিবীতে কোনো সং 
লোক নেই )। 


৩৯নং পত্ত 

উন্নত পৃত্ত। আম শুনতে পেয়োছ যে আমার চডড়ান্ত সিম্ধান্তের আগেই 
তুমি যে তত্বাবধায়ককে 'নষত্ত করেছ সে নাকি খুব সতর্ক । (কিন্তু ) এখানে 
( দর়বায়ে ) উচ্চপদ এবং পষণ্ডি 'জায়গির'-এর আঁধকারা হওয়া সত্বেও সয়াবশ 
খান শাহ গ্ীযর় পক্ষপাতিত্থের দোষে দোষী । সততা করমচারীদের একটি 
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অত্যাবশ্যকীয় গণ । দেলোয়ার খানের পুত্র আসাদডীক্দন তোমার 'নিকটে 
আছে। সে জ্ঞানের আঁতারম্ত এই গুণের (সততার ) 'আঁধকারী কিনা তা 
আমাকে লিখে জানাও । যাঁদ তাই হয়, তাহলে তাকে আমার নিকট ডেকে 
পাঠাব এবং পরই পদে নিষন্ত করব । আম অনুভূতিহীন ও নিঃস্ব ॥ তাই আম 
ভগ্রহদয়ে সর্বদাই সংলোকের সম্ধান কার। এই সমস্ত সংলোক ফেনক*২" 
পাখির পায়ে পড়ে (অথাঁং ফোনক পাখির মতো, যে পাঁথ কেবল তাদের নামেই 
পরিচিত, পৃথিবীতে তাদের সাক্ষাৎ কখনও মেলে না; অথাৎ সংলোক এরই 
প্ীথবীতে দেখা যায় না)৯২৮। একজন দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হয়োছিল 
"স্বার্থপরতা রোগের উধধ কি ?” তান জবাব দিয়োছলেন, “স্বার্থপরতা একাঁট 
সহজাত গণ, ধা প্রভূর গভীর ও সতর্ক মনোযোগকে তাঁক্ষ-তা দান করে। যাতে 
সধশ্লষ্ট কর্মচারী যে-কোনো উপায়ে অভাবগ্রস্ত না থাকে ; যেকোনো অবস্থায় 
তার 'নিষসি ( অর্থাং সততা ) স্বচ্ছ ও দী্িমান থাকতে পারে, এবং এর পবিন্ততা 
অভাবের মারচায় ষেন নষ্ট হয়ে যেতে না পারে ৷” 


৪০নং পন্ন 

উল্লত পত্র, দস্যদল চমারকুম্দাহ্‌ থেকে কাঁদরাবাদ*২৯ পর্যস্ত এলাকার 
মধ্যে প্রায়ই তাদের দস্যব্াত্ব চালিয়ে যাচ্ছে । খুব কম পাঁথকই এই পথ 
নিরাপদে আতিক্রম করতে পারে । খব সম্ভব এর পেছনে গনশ্চয্ই কোনো কারণ 
আছে । জ্ঞানী লোকের কাছে একটা কথাই যথেষ্ট । দূর থেকেই হোক বা কাছে 
থেকেই হোক তুমি তাড়াতাঁড় খবরাদি পেয়ে থাক । মন্দ অবস্থার জন্য তুমি কেন 
মহাবচারের দিনের কথা চিন্তা করছ নাঃ আমাদের জীবন যে একাঁদন শেষ 
হয়ে যাবে সে সম্পর্কে এই মৃহূতৈই মতর্ক হতে হবে । ( চাকারতে ) সৃখ্যাতি 
অর্জনের জন্য একজন সং কর্মচারীকে অনুগ্রহ দেখানো এবং দুদ্কমের জন্য 
অঙসং কম চারীকে শান্ত প্রদান করা যথার্থ কর্তব্য । তুমি যেমন কাজ করবে 
তেমনি ফল পাবে । আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে তোমার জবাবের প্রতাক্ষা করছি। 
কোনো এক অত্যাচার তার নিজের জন্য একজন সাধুপূরুষের কাছ থেকে দোয়া, 
চেয্লেছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, “উৎপণীড়কদের নিজেদের বেলায় কেবলমান্ত্ 
দোয়ায় কোনো ফল হবে না ঘাঁদ না তারা উৎপাঁড়তদের ওপর ন্যায়বিচার করে 
অর্থাৎ উৎপাড়কদের দোয়ার ফলাফল ভোগ করার একনার উপায় হলো 
জনলাধারশের ওপর অত্যাচার বম্ধ করা ।” 


৪১নং পল্ত 


উন্নত এবং প্রিয় পনর, আমি মহামানা সম্রাটের ( অর্াং শাজাহানের ) দিন- 
পর্জির কয়েকটি নিবন্ধ পাঠে মুন্ধ হয়েছি । তোমার প্রাতি আমার অনুরাঙ্গের 
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জন্য আদি পারার প্রিয় পরের নিকট সেগুলি আনিস্ছাকীভভাবে লিখে পাঠালাম, 
যাতে সেল নিষসি আমি একাকণ ভোগ না কার; (সেই নিবম্খগ্ল 
হালো এই ) “কোনো কোনো কাজ সবো্কিদ্ট £ যেমন, থায়াপ লোককে উৎসাহ 
না দেয়া; কোনো একজন লোককে তার আকাক্ফার অপূর্ণ তার নাধামে নিরাশ 
না করা ; সূচ্ছ মেজাজের লোককে দুঃখ না দেয়া ) চরম অভাব সত্বেও 'ভক্ষা 
না করা; ধার্মিক লোকের সংসর্গ লাভ করা ; গুণ বা যোগ্য লোকের সন্ধান 
করা ; মুর্খ লোকের সঙ্গ পাঁরহার করা ; উপবন্ত লোকদেরকে তাদের চাওয়ার 
আগেই তোমার সাধ্যানৃযায় দান করা ; বিশ্ান লোকদের সম্সান করা ; ন্যায়- 
পরায়ণতার মধ্যে (বা কাজে) সমন্ন অতিবাহিত করা । পিন ব্যান্ত বা বন্তুর 
অসঙ্মানকারণীর মতধাদে মনোযোগ না দেয়া; বিদ্বস্ত প্রতিনিধিদের অবস্থার 
প্রতি অচেতন না থাকা । পাঁধল লোকদের সংসর্গ থেকে উপকার লাভ করা, 
যারা এই পাথবীতে অসাধারণ গণের অধিকারী ; যারা ইহকাল ও পরকালের 
জলা মঙগলজনক কাজ করে তাদেরকে উৎসাহ দেয়া ।” 

এ যুগেও অনেক ভালো লোক আছে; কিন্তু এ ধরনের সংলোকদের সম্ধান 
করা এবং তাদের অনংগ্রহের মাধামে তাদেরকে উৎসাহ দেয়ার মতো লোক 
কোথায় 2১৩০ পরবতর্ণ বংশধর যে আরও বেশখ খারাপ হবে একথা সম্পদ্ট- 
ভাবে বলা যায় । (চরণ ) “আমি বর্তমান যগের অবস্থা সম্পর্কে উৎকশ্ঠিত ; 
কারণ আল্লাহ না করন, ভবিষ্যতের অবস্থা বর্তমানের চাইতে আঁধকতর খারাপ 
হবে ।* (আমার পরে ) সিংহাসনের অধিকার হবার আঁভিপ্রায় তোমার আছে 
রলে১৩১ (এ ধরনের সংলোকদের ) আকাতক্ষা করা, তাদেরকে সরকারী কাজে 
নিযূন্ত করা এবং অনগগ্রহ দেখানো তোমার উচিত । 


৪২নং পত্র 

উধ্বত পত্র, আরোহণের জন্য গুলশান-রওয়ান' নামক যে হন্টপূষ্ট অধ্বাট 
তুমি আমার নিকট পাঠিয়েছ, সেটা আমার খুবই পছণ্দ হয়েছে । অন্বটির 
রয়েছে চমতকার চলনভার্গি ও কেশর, সুম্দর গঠন এবং এর ওপর আরোহণ করার 
উপযোগী সমম্ত গুণ । পনল্ফার ও চওয়াচক্দম (অন্য দূগ্টর ওপর 
আরোহণ করে তুম খুবই সম্তৃষ্ট । আম ধখুশ-খরাম” নামক একটি তৃকা অশ্ব 
এবং “সবারফ-তা' (নামক আরেকটি অন্ব ) তোমায় নিকট পাঠাচ্ছি ) আল্লাহ 
ইয়ার খানের তত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই অ*্ব দুটি আমানত খান১৩২ আমাকে 
উপহার দিয়েছিল। কিম্তু কৃপণ সাহস-প্রধান চোখের পানি ফেলছে (এবং 
বলছে ) “মহানানা সধাট এমন চমৎকার অন্বশ্াঁল বিতরণ করছেন কেন?" প্রকথা 
সথেও আম অশ্ব দুটি তোমার নিকট পাঠাবই ! 


আগয়দজেবের গরাবল? প্র 


৪৩নং প্ (১৭০০ ভ্রীষ্টান্ঘ ) 

উদ্নত পৃন্ত, প্রাতীনাঁধর প্র এবং গপ্তুচরদের সংবাদ থেকে ঘাট ১৩৩ আজ- 
মগের দহখ-দদর্পক বিজ্ঞারত বিবরণ তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ । মুসলমানেরা 
এবং সেনাবাহিনীর লোকেরা আঁধকতর দূর্দশা ও অসহনীয় পারশ্রমের সন্মুখীন 
হয়োছল। আল্লাহকে ধন্যবাদ যে এই আক্লদণের দংখ-দর্শা সম্পণ্রণে 
শেষ হয়েছে এ্রবং বিজয় ও কৃতকার্ধতার বারা কাতিপরদ্ধ হয়েছে । বদিও 
বলা হয়ে থাকে ঘে মনৃয্যজাতির পাপরাশ এ ধরনের দ-ঃখ-্দরদশার জন্য দায়ী, 
তথাপি সুবাদারের কৃতকর্মই জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রধান কারণ । সুবা- 
দারের কৃতকর্ম এই দাদু ও অকমণণ্য লোকের ( অথাৎ আওরঙ্গজজেবের নিজের ) 
ওপর দুঃখ ও দভ্গ্ের ইক্িত বহন করে। ষতারা৯৩৪ দৃু্গটকে এখন 
(আম ) 'আ'যম-তারা' নামে অভিহিত করে থাকি (শ্রবং তোমাকে দেয়া 
হয়েছে )। তুমি এই মর্মে একাঁট আদেশ প্রচার কর যে তোমার [নিজের নামে যেন 
বিজয় বাদ্য বাজানো হয় । তুম শিশুকালে “বাবাজি, ধূন, ধন ৯৩৫ শব্দগ্াল 
উচ্চারণ করতে, সে কথাগ্যাল স্মরণ করতে পার । বরনালা৯৩৬ দূুগ্গাটর এখন 
( আমি ) “নবলতারা* নাম 'দিয়োছ। আমার অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ 
তোমার ক্রীতদাসীদের কাছ থেকে জেনে নও । 


8৪নং পন্ত১৩৭ ( ১৭০৪ শ্রীষ্টান্দ ) 

উন্নত পুত্র, তুমি আহমেদাবাদে মীর আরব নামক দরবেশকে দেখেছ । তুম 
অবশ্যই পূনরায্ম তাঁর নিকট গিয়ে আমার আভনম্দন জানাবে। যে ( অর্থাৎ 
আওরঙ্গজেব ) পরলোকে যেতে লজ্জাবোধ করছে এবং ইহকালের আনন্দ লাভের 
আকাঙ্ক্ষা করছে। তাঁকে তুমি অন:রোধ করো যাতে 'তাঁন আমাদের সুখের জন্য 
এবং আমাদের ধর্মের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেন। তাঁকে বলো ষে আ'ম মৃত্যুর 
[িিকটবর্তঁ হচ্ছি এবং সংকর্ম থেকে দলে সরে গোঁছ। (তাঁকে আরো বলো 
যে) এই অমনোযোগী লোকের ( অথাৎ আওরঙ্গজেবের ) জীবন বৃথা কেটে 
গেছে এবং বাকি জীবনও ব্যর্থতার মধ্যেই কেটে যাবে ; ( এবং বলো যে) মৃতু 
এগিয়ে আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণের আশাও দূরে সরে ঘাচ্ছে। (চরণ ) 
“আমি ঘা কিছু করেছি, তা একজন অন্ধ লোকও করতে পারে না ॥ আমি এই 
পৃত্থবীতে আল্লাহকে হারিয়েছি সিটিরানা দারা 
স্মরণ করিনি )।” 


৪৫নং গল্প 


উন্নত পত্র, (তোমার প্রাঁত ) তোমার দুই ভাই মশ্র বধর৯৩প অসদাচরণ 
এবং নিল'জ্জ ব্যবহারের কথা ভোমার অভিযানের বিবরণ থেকে আম অবগত 


8৮ খ।আগলজ্ত্যর পল্লাবলণ 


হয়েছি । আধ্যাত্মিক নেতার১৩» ('নিয়ালাখত ) গ্লোকটি তার ব্যাপারে 
প্রযোজ্য । 

(প্লোক): “তোমার ওপর আল্লার অনগগ্রহ কোমলভাবে বার্ধত হয় ; 
কফি্তু তুমি বাদ (এই কোমল আচরণের ) বাইরে চলে যাও তাহলে তুমি অপদস্থ 
হযে (কিংবা আল্লার শান্ত ভোগ করবে ।”১৪০ তুমি মনে করেছ যে তাকে 
ভর্থসনা ও অপদচ্ছ করা প্রয়োজন, কারণ সে তার বৃষ্ধা মাতার১৪১ দাবি 
সম্পর্কে অহগ্কার করে । (কিন্তু) সে সাদর ( নিম্বালাথিত ) কথাগুলি সম্পকে 
অবাহত নয় । 

(ক্সোক): “তুমি ঘষে রাজার অধীনে চাকার কর; তাঁকে কোনো বাধ্য- 
বাধকতায় ফেলো না; একথা জেনে রেখো যে রাজা তোমাকে চাকরি দেয়ায় 
তুমিই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার খাণে বাঁধা আছ ।”১৭২ যা হোক, দয়াল: রাজাধিরাজ 
( অথাৎ আল্লাহ্‌ ) মানুষকে জান এবং ( অন্যান্য ) লং গুণাবলীতে বিভীষত 
করেছেন। যাঁদ তুম আমার উপদেশ অনুদরণ কর এবং তার এই অপরাধ 
মার্জনা কর তাহলে খুবই ভালো হয়; কারণ (চরণ ) "অপরাধিগণ অনুগ্রহ 
লাভের যোগ ৷” 


৪৬নং পন্ত 

উন্নত পত্র, মহামান্য সম্রাট (শাজাহান ) সা'দ আল্লাহ থানকে৯১৩ 1জত্ডেন 
করলেন, *“পান্টকতা্কে সন্তুষ্ট করার উপায় কি এবং আমাদের জীবনের শুভ 
পারণাম ফল কি?” তিনি জবাধ দলেন, “ন্যায়পরায়ণতা এবং বদান্যতা, যার 
ছারা আল্লাহৃতায়ালা আপনার সবধিক পবিশ্ন চন্দ্রমুখ বিভীষত করেছেন ।” 
একজন লোক এই গৃণবান খানকে 'বদ্রুপাত্মক সুরে বললঃ “এই পাাথবীতে সৎ 
এধং বিদ্বল্ত লোক দুই-ই দূলভ ; আপাঁন হয়ত একথা জানেন ।” তিনি অবাব 
দিলেন, “যেভাবেই হোক, এই পৃথিব( একেবারে সংলোক বিবজত নয় । 
প্রফজন জ্ঞানণ লোক অবশ্যই তাঁর কাজে সংলোকদেরকেই গ্রহণ করবেন, তাঁদের 
মঙ্গলের প্রতি বত্রশীল হবেন তাঁদের মাধ্যমে তাঁর আকাঙ্ক্ষাসমূহ বান্তবাপিত 
করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে স্বার্থাম্বোঁঘদের কথায় কর্ণপাত করবেন না।” সম্মাট 
মন্তব্য করলেন, “সং ও সম্মানী লোক এবং সং কমচারী দুললভ । আল্লাহ্‌ যাঁকে 
সযেচ্চি মষদী দানে অনুঙ্গৃহখত করেন, তাঁকে অবশ্যই সং ও ভালো লোকের 
অধস্থার তদন্ত করতে হবে । তিনি একজন যোগ্য লোককে অকর্মপ্য বলে বিবেচনা 
করবেন না। সেই ধোগ্য লোকটি যদি নবাগতও হয় । তিনি অবশ্যই নিবেধি ও 
অকরশ্য লোকের সঙ্গ পারহার করবেন, তারা যাঁদ মযার্দার দিক 'দয়ে তাঁর 
সমতুলাও হয় । তান অবশ্যই একজন সং ও 'হিতৈষা কর্মচারীকে অন,গ্রহ 
দেখাবেন এবং তার পঞ্ঠপোধকতা করবেন ।” 


আগওয়ঙজেবের পণ্রাবলী 9৯ 


৪৭নং পল্ত 

উদ্বেত পূত্র, মহামানা সম্রাট (শাজাহান ) একদা নির্জনে দারা শেকোকে১৪৪ 
বললেন, “শাহা আমরদের প্রত বদমেজাজী ও সাঁম্ধপ্ধ হওয়া তোমার উঁচত 
নয় 1১৪৫ তাঁদের সকলের সঙ্গেই অন্্রহ ও দয়ার সহিত আচরণ করা উচিত 
এবং তাঁদের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী ও মধ্যাবাঁদদের কথায় কণপাত করবে না। 
কারণ এই উপদেশ একাঁদন তোমার উপকারে আসবে 1” আমার হদয় তোমার 
প্রীতি উৎসাহ বলে তোমার নিকট ষে-কথা লেখা আমার উঁচত নয় আমি তা-ই 
িখাছ। যোশ্য লোকের প্রাত কপটতা দেখানোর অর্থ আসল কাজ পণ্ড করা । 


৪৬নং পত্র 

উন্নত পুত্র, একদা মহামান্য সম্রাট (শাজাহান ) বিষণ্ন মনে “গোসলখানায়। ১৪ 
প্রবেশ করলেন। সা'দ আল্লাহ্‌ খান১৪+ এবং আলি মদনি খান১৪৮ তাঁর 
উদার মনের বিষগ্নতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন । মহামান্য সম্রাট মন্তব্য প্রকাশ 
করলেন, “কয়েকজন বেসামারক এবং অর্থ দফতরের কর্মচারীর মততযু হয়েছে। 
এরুপ গরুতপূর্ণ দপ্তরগলির দায়িত্ভার গ্রহণ করার মতো যোগ্য মযদাসম্পন্ন 
লোক এই মূহূতে পাওয়া যাচ্ছে না। শাসনব্যবস্থায় বিশঞ্খলা দেখা দিতে 
পারে এই চিন্তায় আমার মনে শান্তি নেই 1” ফিলিচ খান*৪৯ বললেন, “ম্ছায়ণ 
সার্বভৌমত্বের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগ্ীলর সমাম্ধ আপনার মহান্‌ পৃন্ঠপোষকতার 
ওপর নির্ভর করে। আপনার খাদেম অল্প সময়ের মধ্যে তার পাঁচজন কর্ম- 
চারীকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছে যে তারা এখন সাম্রাজ্যের উচ্চপদের 
উপযস্ত ; প্রদেশের শাসনকাধে এবং রাষ্দ্রীয় কাষনবাঁহের জন্য তাদেরকে নিযাস্ত্ 
করা যেতে পারে ।” এই কথাগ.লি শোনামান্র মহামান্য সম্রাটের জজ্দর মুখমণ্ডল 
আনন্দে উদ্ভাসত হয়ে উঠল ; তিনি সেই পাঁচজন কর্মচারীর আকীত-প্রকতি ও 
চাঁরন্র পরাঁক্ষার জন্য তাদেরকে অপরাহে তাঁর সম্মুখে এনে হাজির করার জন্য 
1কালচ খানকে আদেশ দিলেন। (মহামান্য সম্রাট আরো বললেন ), “যাঁদ 
(কারও ) আকাত্ক্ষান-যায়ী সমস্ত কাজ সসম্পন্ন হয় তাহলে কত চমৎকার হয় 1” 
কালচ খান ঠিক 'নধািরিত সময়ে সম্রাটের কাছে ( তাঁর পাঁচজন কম চারীসহ ) 
এসে হাজির হলেন। সম্রাটের সবপেক্ষা আঁধক পবিত্র কাজে (হাজির 
হওল়ার মতো ) সৌভাগ্য অর্জন করে তিনি ( সম্লাটের নিকট পাঁচজন কমচারীর ) 
সং চীরন্ত্র ও যোগ্যতার কথা প্রকাশ করলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই বিদ্বপ্রভূর 
( অর্থাৎ শাজাহানের ) অনুগ্রহ ও স্বাকৃতিসহ সম্মানিত হলেন এবং উপযু্ত ও 
ব্যান্তগত (বংশগত নয় ) পদ ও তাঁদের অধাঁনে কাজ করার মতো সহকারা লাভ 
করলেন । মহামান্য সম্রাট উপরোল্লিখিত খানকেও বিশেষ অনুগ্রহ দেখালেন । 
তাঁকে “এক হাজারী ১৫০ নামক ব্যান্তগত উপাধ এবং তদুপাঁর দুই সহম্্র অম্যা- 
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য়োহশ সৌনক দেয়া হলো । মহামান্য সন্ত্রট বললেন, ( চরণ ) “আল্লাহ: তোমাকে 
হুখী করুন। কেননা তুমি আমাকে স:খী করেছ ।” ( সম্ট শাজাহান কর্তৃক ) 
তাঁর অনুরোধ গৃহীত হওয়ার এবং বদান্য প্রসুর ( অথাৎ শাজাহানের ) অনুগ্রহ 
লাভ করায় এর কৃতজ্ঞতান্বরুপ গৃণবান খান এক হাজার মোহর ১৭১ দরদুদের 
মধ্যে দান হিসেবে বিতরণ করেন । 


৪৬নং পত্র 
উল্লত পত্র, তোমার সচিবের সহকারীর কেরাণণী কাণময়াব খান আমার নিকট 
একটি পত্র লিখেছে। 

(ক্পোক): “যে ব্যাস্ত উৎপশীড়নের তরবাঁর নিত্কোষধত করে, একই 
তরবারির আঘাতে আল্লহ কর্তক সেও নিহত হল়্ ( অথাৎ ষে উৎপপড়ন করে 
প্রাতদানে সেও উৎপশীড়িত হয় )।” শাস্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে (তোমার ছারা ) 
যা হবার তা হয়েছে। (কেরাণর পলে উল্লেখিত উৎপখড়নকারী কমণ্চারীর 
ওপর মৃত্যুদণ্ড আরোপের বেলায় ) অনুমোদনযোগ্য ত্বরা না করলেই উত্তম 
হতো । ঘাহোক, যাঁদও “বথার্থ প্রতিশোধ'১৫২ একটি নায়সঙ্গত আইন, তথাপি 
( কারও ) হাদয়ে যষ্ণা দিলে তা আল্লার অসন্তুষ্টর কারণ ঘটায় । একারণেই 
একথা বলা হয়েছে (চরণ ) “একজন অপরাধীকে ক্ষমা করার মধ্যে আনন্দ আছে, 
িম্তু তার ওপর উপযাদৃন্ত শান্ত আরোপের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই ।” 


৮০নং পন 

উন্নত ও সৌভাগ্যশালণ পুত মুহম্মদ আ'যম আল্লাহ্‌ তোমাকে রক্ষা করুন 
ও নিরাপদে রাখুন। যে অম্বগূলির ওপর আমি আরোহণ কাঁর তুমি সেই 
অন্বগালর অবঙ্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছ । সম্রাট জাহাঙ্গীর ( আওরঙ্গজৈবের 
পিতামহ ) তাঁর প্রধান সাঁহসকে এমন কঠোর শান্তি 'দিয়োছলেন যে তাকে “সফ 
শেকন খান (আভিধানিক অর্থ : সেনাদলের ব্যাহভেদকারণীর নায়ক ) খেতাব 
প্রদান হাসাকর বলে প্রমাণিত ছয়োছল। (চরণ ) “একজন 'নিগ্রোকে 'কাফুর, 
(ক্র ) বলে অভাঁহত করা তার প্রকৃতির সম্পূর্ণ িরোধণ ।*১৯৫৩ মহামান্য 
সম্জাট শাজাহান বলতেন, “একজন কাণ্ডজ্কানহণীন লোক সমন্ত কম" পণ্ড করে । 
জমণকালীন অসুবিধা ও কম্টের সময় উপযুস্ত লোক নিয়োগ করতে গিয়ে 
আমরা অসহায় হয়ে পাঁড়।” তোমার সাঁহসদের সধ্য থেকে একজনকে বেছে 
নেবে এবং (তারপর ) আমাকে লিখে জানাবে । (চরণ) "আমরা অবশ্যই 
প্রতোক শ্রেণীর লোককে সহ্য করব ; তাদেরকে নিয়ে ি করা যায় ? তারাও 
তো মানুষ ।” 
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৫১নং গার 

উদ্বেত পল, একজন সংবাদদাতা লোৌল জেলা থেকে তার নিজের ভায়ের 
নিকট লিখেছে (যে), “বাঁণক ও পর্যটকদের ওপর প্রাত বংসন্ন বে পথ-শৃরক্ 
আদার করা হয় তার পাঁরমাণ ১৬০০০ টাকা থেকে ১৬০০০ টাকা । কিদ্তু 
জেলার কোঘাধাক্ষ ও পুলিশ আফসার এই শুজ্কের ১০০০ কিংবা ২০০০স্এন 
আঁধক টাকা শাহা কোষাগারে পাঠান না।” প্রকৃতপক্ষে একে 'রাহদারি'১৫৪ 
(পথ-শৃজক সংগ্রহ ) না বলে 'রাহজান (সম্রাটের সম্পাত লুণ্ঠন ) বলাই 
যু্তসঙ্গত ৷ (নিজের ব্যান্তগত খরচের জন্য সম্রাট কর্তৃক জনসাধারণের সম্পাত্ 
( সম্পত্তির ব্যবহার ) বেআইনী 1৯৫৫ যাঁদ এই কমণচারীগণ (পথ-শুজ্ছের ) 
শতকরা পাঁচ টাকা কিংবা প্রাত চাল্পশ টাকা থেকে এক টাকা গ্রহণ করত তাহলে 
আমার কোনো আপাতত থাকত না। ধর যাঁদ কোবাধান্ছের এহেন অসং অভ্যাস 
ধরা পড়ে, তাহলে তদন্তের জন্য তোমাকে সর্বপ্রথম মহাধ্যক্ষ ও সাঁচবের নামে 
একটি লিখিত আদেশ পাঠাতে হবে। তারপর তার এই অসাধৃতার জন্য কি 
করতে হবে তা আমার জানা আছে। ভাঁমর উৎপন্ন দ্রধোর অধধিশ ভূত্বামী 
পাবে এবং অবাশন্টের ( অর্ধাংশের ) স্বত্ব সম্রাটের । 

মহামান্য সম্রাটের (শাজ্াহানের ) রাজত্বকালে একদা শাহী শোভাযাল্লা 
আতিক্রম করার সময় একজন লোক উচ্চৈঃস্বরে চীংকার করে বলে উঠল, “শুভ- 
লক্ষণযুস্ত এই সময়টা হলো সৎকমের সমম্টিগত ফল । (হে মহামান্য সম্রাট) ন্যায়- 
পরায়ণ শাসক এবং সবশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী সং সচিব পাওয়ার আশায় সর্বদাই আগ্রহী । 
আপনার প্রজাকুল এখন সচ্ছল ও নিরাপদ অবস্থায় আছে । আপনার মতো মহান. 
ও পবিশ্র শাসকের ওপর স্বয় অনষ্হ বর্ধণের জন্য (আল্লাহ্‌কে ) ধন্যবাদ দেয়া 
আমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে কাঁর।” এই কথাগ্ল শুনে 
মহামান্য সম্রাট কিছুক্ষণের জন্য শোভাযান্না হ্থাগিত রাখার আদেশ দিলেন, দূর 
থেকে বিশেষ কর্মচারীকে আহ্বান করলেন এবং লোকটিকে দোয়া দেয়ার 
উদ্দেশ্যে তাঁর হাত ওপরে উঠালেন । তারপর তাকে সম্মানসচক খেলাত 
উপহার 'দিলেন। সে সময় সা'দ আল্লাহ্‌ খান সম্রাটকে বললেন, “একজন 
লোকের জীবনে যা কিছ: প্রয়োজন তা 'নার্দস্ট হয় তার আকাঙ্ক্ষার সমান:পাতে 
এবং আকাঙ্ক্ষা 'নার্দষ্ট হয় তার ভালো স্বভাবের সমানপাতে 1” 


৬২নং পল্ল 
উদ্বেত পূত্র, সায়দ খান বাহাদুর জাফর জঙ্গ১৫৬ একজন লোককে মহামান্য 
সম্রাটের (শাজাহালের ) সম্সখে আনলেন এবং প্রসন্নতাবশত তার প্রশংসা করলেন । 
সা'দ আল্লাহ্‌ খান সত্যকে স্বাকার করে নিলেন ( অথাৎ লোকটির প্রাত ন্যায়- 
পরায়পতা দেখালেন ) এবং বলেন, “দায়দ খান জুথী হোন, যিনি (মহামান্য 
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সম্রাটের সম্মৃখে ) এ ধরনের লোক এ্রানে উপচ্ছিত করেছেন এবং সম্রাটের নিকট 
তার সদগুশাবলাীর বর্ণনা দিয়েছেন ।” সম্রাটের পবিল মুখ থেকে (এই মর্মে) 
কথাগুলি 'নর্গত হলো (যে), “তোমাদের ( অধাঁৎ মনসব্দারদের ) কাজ হলো 
আমার সম্সৃথে কর্মচারীদেরকে এনে হাজির করা, আর আমার কাজ হলো শাসন- 
কার্ষের উ্যাতি বিধানার্ধে তাদের পৃ্ঠপোষকতা করা । আম যাদেরকে চাই, 
সেই বিদ্বান ও সুপশ্ডিত সচিব, সং কমণ্চারী এবং বহু সদগ্ণবিশিষ্ট সৈন্য 
দেরকে খুজে যের করে আমার সম্মৃখে এনে হাঁজর করে আমাকে বাধিত করা 
মনসবদারদের উচিত ।” প্রধান উীষর১৫৭ বললেন, “আপনার পাবশ্্র শাসনা- 
মলে প্রতিটি প্রয়োজনীয় কাজে নিষন্ত প্রতিটি দফতরের লোককে অবশেষে 
উপধূন্ত পদ দানে সম্মানিত করা হয় এবং মুল্যবান খেলাত উপহার দেয়া হয় ।” 
মহামান্য সম্মাট লোকটির যোগ্যতা পরণক্ষা করার জন্য এবং তাকে একাট ভালো 
চাকরি দেয়ার জন্য প্রধান উাঁধরকে আদেশ করলেন । সা*য়দ খান বাহাদুর 
গুণের যথোচিত মযাদাদানকারশী সম্পাটের ( অথাৎ শাজাহানের ) যথার্থ অনু- 
গ্রহের জন্য কৃতজ্রতাবশত ধাঁমক, সং ও দাঁরদ্র লোকদের মধ্যে দশ হাজার টাকা 
বিতরণ করলেন । 


৫৩নং পত্র 

উন্নত পন, একদা শন্লুভাবাপাধ ভাই৯৫৮-এর সাঁচব পাহার অমল মহামান্য 
সমাটের (শাজাহানের ) সম্মখে জমা-খরচের হিসাবপন্ন দাখিল করল এবং বলল, 
“আমরা ( অথাৎ দারা ও পাহার অমল ) পরস্পর একসঙ্গে যে ক'দিনের হিসাব 
রেখোছ সে কদনের বকেয়া পাঁরশোধের জন্য শাহী কোষাগার থেকে দশ লক্ষ 
টাকা 'দতে হবে । মহামান্য সম্রাট টাকা প্রদানের আদেশ দেবেন ।” সম্রাট জমা- 
খরচের হিসাব-পত্রথানি সা'দ আল্লাহ্‌ খানের হাতে দিয়ে বললেন, “পৃঙ্খানপুঞ্থ- 
রূপে যাচাইয়ের জন্য 'হিসাব-পত্রখান পরীক্ষা করে দেখে তারপর আমাকে 
বলো ।” উপরোল্লাখত খান তৎক্ষণাৎ বললেন, “শাহী কোষাগার থেকে এ ধরনের 
মোটা পরিমাণ অর্থ দেয়া উঁচত নয়। পরম্পরের টাকা পাঁরশোধের জন্য 
পরবতী সময়নে নগদ টাকার হিসাব শ্ছিরীকৃত হবে।” দরবার ভঙ্গের পর আত্মম্ভার 
দ্বারা প্রধান উীষরের (অথাৎ সা'দ আল্লাহ খানের ) প্রাত ক্ম্ধবাণণী উচ্চারণ 
করল । 'গোসলখানার ১৫৯ কমণচারী কর্তক প্রোরত বিবরণ যখন সমাটের নিকট 
পেশছল, সম্মাট তৎক্ষণাৎ শলুভাবাপন্ ভায়ের নিকট পনর লিখলেন এবং তাতে 
িম্মালাখত প্লোকটি সাম্নবোশিত করলেন । 

(ক্লোক): “সং ও ধার্মিকদের সঙ্গে ঝগড়া করার অথ" নিজের প্রাত 
শতুতা দেখানো; দর্পণের ওপর যে ব্যাস্ত ছোরা নিষ্কোষত করে, সে 
ধনিজেই ছোরার লক্ষ্যস্থল হয় ।” (সম্াট পত্লে আরও লিখেছেন ) “ন্যায় ও 
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অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা শাহাজাদাদের একটি বিশেষ গুণ । পাছার 
অমল তোমার ব্যয়ভার লাঘব করতে চায়, অপরপক্ষে সা'দ আল্লাহ্‌ খান চায় 
আমার ধনসম্পদ রক্ষা করতে । যাঁদ তোমার হিসাবের বই থেকে জমা-খরচের 
হিসাব পররখানি যথার্থ বলে প্রাতপাদিত হতো, তাহলে সা'দ আল্লাহ্‌ খানের পক্ষে 
সেই টাকার অঞ্ক পারশোধ করা সঙ্গত কিংবা অসঙ্গত কিনা তা অন:সম্ধান করা 
তোমার কর্তব্য ছিল। নতুবা শাহী কমণ্চারীকে বিশেষ করে সা'দ আল্লাহ 
খানকে (খানের হৃদয়ে ) দুঃখ দেয়া খবই ক্ষাতিকর । এই লোকদের১১০ হায় 
জয় করা মঙ্গলজনক । যোগ্য এবং বিচক্ষণ কমণচারীগণ হলো ধনসম্পদ বৃদ্ধির 
এবং তাদের প্রভুর খ্যাতিবৃষ্ধর উৎসম্বরূপ 1” সৌদন সম্ধ্যায় সম্রাট সাস্দ 
আল্লাহ: খানকে বুটি তোল: কয়েক পাালম্দা এক রঙের মাহমুদ১৬১ খেলাত 
এবং নগদ তন হাজার “দনার'*+২ উপহার দেন । 


৫৪নং পত্র ৩ 

উন্নত প্র, এই মোখিক গঙ্গশটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমার কণগোচর 
হয়েছে । আমি গঙ্পটা সবিস্তারে তোমার নিক) লিখে পাঠালাম, যাতে তুমিও 
তা অবগত হতে পার। একদা মহামান্য সম্রাট (শাজাহান ) তাঁর নিজের 
উপাচ্ছ্াতিতে উচ্চপদম্থ ব্যান্তদের বিশেষ সভায় আখল মদর্নি খান১৬৭ এবং সা'দ 
আল্লাহ্‌ খানকে ৯৬৫ সম্মানিত করলেন এবং বাপ্মিতার সহিত বললেন, "পাম্রাজোর 
শৃঙ্খলা ও পরিচালনা কেবল বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভর করে । 
আল্লাহ্‌ না করুন যাঁদ কোনো অযোগ্য রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার আঁধকার লাভ 
করে এবং 'নিখ*ত বিচারবযদ্ধহীন লোকদেরকে (সামাজ্যের ) উর ও আমর 
ওমরাহের পদে নিষন্ত করে, তাহলে দেশের শাসনবব্যবস্থায় চরম বিশঞ্খেলা 
গবরাজ করবে । তারপর শুরু হবে প্রজাদের সর্বনাশ ও দার ; হ্াসকৃত হারে 
দেশের রাজস্ব আদায় হবে এবং ( এভাবে ) দেশ দবংসপ্রাপ্ত হবে । আল্লাহকে 
সম্তুদ্ট করার জন্য তোমাদের উাঁচত সাধু এবং ধামক লোকদের সংসর্গে থাকা । 
পাঁচ ওয়লান্ত নামাজের পর তোমরা আমার জন্য এই দোয়া করবে ষে সাম্্রাজোর 
গৌরব যেন প্লান না হয় এবং কোনো প্রজাই যেন নিশ্দাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করার 
সুযোগ না পায়। আমার মৃত্যুর পর যে পতন আমার উত্তরাধিকারী হবে১১৬ 
সে প্রসন্নতার সাহত আল্লার সাহায্য লাভ করবে। অনেকাঁদন যাবং আম 
চিন্তা করে আসাছ যে সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর জ্যেষ্ঠপন্র১৬৭ মযাদা, আত্ম- 
জ্ভারতা, উচ্চভাব ও প্রশংসার আঁধকারাঁ হয়েও সে শিম্টের শু এবং দুষ্টের 
বষ্ধু১৬৮ | (চরণ ) “পাপণদের প্রাত সে লদয়ভাবাপল্ল এবং ধার্মকদের প্রাতি 
সে শতুভাবাপন্ন 1” একমান্্ উদারতা ছাড়া শৃজার১৬৯ আর কোনো গৃণই নেই। 
আর মুরাদ বখশের১৭০ তো ধর্ম বলতে ছুই নেই। সেকেবল পানাহারেই 
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সর্ধদা মত্ত এবং অনবরত সুরাদেবীর উপভোগে রত। কিম্তু & ধরনের অমূক 
বাস্তি, অথাৎ এই অধম ব্যন্তি ( অর্থাং আওরঙ্গজেব ) অটল মনোভাব ও দূরদার্শ- 
তার১৭১ অধিকারী বলে আমার মনে হয়। আমার পরে খুব সম্ভবত সে-ই 
সম্াট হবে ।” সা'দ আল্লাহ খান 'আধ্যাত্বিক নেতার,১৭২ ( নিষ্নালাখিত ) অর্ধ- 
প্লোকটি আবৃত্তি করলেন : “একজন দরদষ্টপম্পন্ন লোক হলো শুভলক্ষণযৃত্ত ।” 
মহামান্য সমাট মস্তবা করলেন, (চরণ ) “আল্লাহু কর্তৃক কে িবিত হবে এবং 
কার প্রতিই বা তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হবে ?? 


৫৫নং পন্ত 
আমার প্রিয় পত। কথিত আছে যে “োঁক'১?৩-র দিনে আলি মদনি 
খান*৭৪, আব সায়িদ মর্য এবং 'কিলিচ খান১*৭ টৈনাদেরকে সর্বপ্রথম কফি 
দিতেন ; তারপর নাম্ত্রার সময় তাদের মধ্যে নাস্তা পাঁরবেশন করতেন, 'চ্িপ্রহরে 
আহারের সমম্ম আহার 'দিতেন 1] এবং তাদের প্রচ্থানের সময় সূঙ্গীষ্ধ্রব্য ও 
পান১৭৬ দ্বারা আপ্যায়িত করতেন ৷ তাঁরা সৈন্যদের পরিবার্থ লোকদের নিকট 
থাল্লাভাত নানারকমের খাদা পাঠাতেন এবং বলতেন, "তাদের স্তী ও সন্তানেরা 
যেন আমাদেরকে এই মর্মে কটাক্ষ করে বলে না যে' আমরা কেবল সৈন্যদেরকেই 
খাওয়াই এবং ( তাদের প্রাত ) আমরা উদার নই ফিংবা তাদের কথা ভেবে আমরা 
উীঁ্খগ্ন হই না।» 
আগের যগে কোনো এক ব্যাস্ত একজন মহৎ লোকের সম্মখে তখনকার সময় 
সম্পর্কে অভিযোগ করতে শুর করল । গহৎ লোকাঁট বললেন, “বত'মান সময়ের 
জন্য (আল্লাহকে ) ধনাবাদ দেয়া এবং বর্তমান সময়ের অতিরিষ্ত প্রশংসা করা 
আমাদের কর্তব্য ; কারণ জর্ীবকা সম্পর্কে এখন (সম্রাট শাজাহানের আমলে ) 
মানুষের কোনো আশঙ্কা নেই এবং তার প্রাণ ও সম্পাত্ব সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা 
নেই। কারও ধম" ও বিশ্বাসে শৈথিল্যের ভয় নেই। ভবিষ্যতে মান ষের 
অভিপ্রায় বদলে যাবে এবং দুঃসহ উৎপশীড়ন অনম্ঠিত হবে । ন্যার়পরায়ণতা 
এবং কৃতজ্ঞতার ফোনো আঁ্তত্ই থাকবে না । সহরের শাসক ও রক্ষকগণ প্রকাশা- 
ভাবেই (জনসাধারণের ) লঠতরাজে রত হবে । ভাবীকালের শাসনকারী রাজা 
উতপশীঁড়িতদের হক বিচার করবে না । আমির ওমরাহগণ পরস্পরের সুবিধার জন্য 
উৎপীড়কদের সমর্থন করতে সচেষ্ট হবে । ( জনসাধারণের ) ন্যাধ্য অধিকার 
অবহোলত এবং পদর্দীলত হবে । ম্্ীলোকেরা সাহসিকতা প্রদর্শন করবে এবং 
কন্যাগণ উাঁষরের পদে সম্মানিত হবে । নিরুৎসাহ ও গৃণের ষথোচিত স্বাকৃতির 
অভ্ভাষে গুণী লোকেরা উদ্দেশামঃলকভাবেই দেশের যাবতীয় উদ্বয়নমূলক কাজের 
সাহাব থেকে বিরত থাকবে । যোগ্য কর্মচারীগণ আঁফস থেকে অবসর গ্রহণের 
পরেও ( উৎপণুড়ন থেকে ) অব্যাহতি পাবে না। নিবেধি ও অনাভিজ্ঞ লোকেরাই 


আও্গাঙগজেবের পল্লাবলশ ৫ 


সরকার কার্য পাঁরচালনা করবে । পত্রেরা ( তাদ্গের ) পিতাকে দুঃখকপ্ট দেবে 
এবং পৃল্লের জন্য পিতার মনে পোৌঁ্রক স্নেহ বলতে কোনো কিছুর আস্তত্ব থাকবে 
না। সতী ম্লীগণ ( তাদের লম্পট স্বামীদের লাম্পট্য ও বাঁতরাগের জন্য ক্রদ্দন 
করবে। তখন সময়মত বৃষ্টি হবে না। সবাদারদের স্বার্থপর অশভ স্বভাবের 
জন্য চড়াদামে খাদ্যশস্য বিক্রী হবে । শাসকদের অত্যাচারের জন্য দেশ উৎসমে 
যাবে । বারবাঁণতাগণ আমীর ওমরাহ ও উচ্চপদন্থ লোকদের ঘরে প্রকাশাভাষে 
বাস করবে । পুরুষেরা স্লীলোকের বেশভুষায় সাঁজ্জত হবে ( অর্থাৎ কাপর 
1হসেবে প্রমাণিত হবে )।” 


৫৬নং পত্র (১৬৯০ কিংবা ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ ) 


উন্নত প্র, তোমার আধ্যাত্বক নেতা ফাযিল খান১1 পরলোকগমন 
করেছেন । (তাঁর মৃত্যুর জন্য) আমি দ:৫খিত। 'তাঁন তাঁর কাজে বিশ 
(কিংবা শিশ্িত ) ও সতর্ক ছিলেন এবং জুচ্ছ মেজাজের আঁধকারী ছিলেন। 
[তিনি তাঁর তত্বাবধানে অর্থাবভাগের কম" চারশদেরকে যত্ন ও সততার সাঁহত 
রাখতেন। [তান এই অধমের (অথাৎ আওরঙ্গজেষের নিজের ) ঘর তাঁর 
তত্বাবধানের দ্বারা আলোকিত করোছিলেন। ওয়াষির খান হাঁজ মহত্মদ১৭ 
এর সংগ্রকৃতিতে সদ্দিহান হওল়াও তোমার উচিত নয় । পৈয়দ মুহম্মদ খান 
এবং মীর নেয়ায় মন্দ না হলেও তারা কড়া কমণারা । তোমার অধীনস্থ 
আঁধকাংশ কর্মচারী আমার ভৃত্য বলে এই মুহূর্তে আমি কাবিল খানকে চাই 
এবং তোমার কাছ থেকে তাকে দাঁব করাছি। তৃঁমি কাঁবল খানের পদে মহম্মদ 
মহুসিনকে নিযুক্ত করবে । আমার দরবারে ভালো লোকের অগ্ভাব আছে ( অথাৎ 
সংখ্যায় খুবই কম )১৯৭৯। এখানে তার আগমনের পর্ব পর্যস্ত বথেন্ট কাজ 
থাকা সত্বেও এনায়েতুল্লাহ খান১৮০ তার পাঁরবর্তে কান করবে । হাফিষা 
মারয়ম ১৮১ আরো ভালো অধিকার দাবি করছে । তার পত্র ( অথাৎ এনায়ে- 
তুল্লাহ্‌ খান) তার যোগ্যতার জন্য আমার নিকট পরিচিত ; কিন্তু তার 
আত্মীয়দের প্রাত সে বড় কঠোর । প্রভা ও পরোক্ষভাবে আম প্রায়ই 
তোমাকে বলছি, “্রঘ-নাথ সা'দ জাল্লাহ খান২৮২ তার আপন ভাইদেরকে অর্থ 
সংক্রান্ত চাকরিতে নিষূক্ত করোনি এবং সে বলত, “এ ভাইগঠীল হলো এমন ধরনের 
কমণ্চারীর মতো, যারা ( তাদের প্রভুর ) গৃহে ধংস আনয়ন করে। আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে হেদায়েত করুন কিংবা ধ্বংস করন ।” 


€৭নং পন+৮৩ 


উব্ত পত্র, (তোমায় প্রোরত ) সৃত্বাদ আমগল বৃষ্ধ পিতার রদনাকে 
তপ্ত করেছে। যুবক পূল্লের ( অথাৎ আযমের সুখ ও সৌভাগা বাক্ধি লাস 


&৪ আওরঙজগজেবের প্জাবলণ 


করুক । (চরণ ) “একজন হিতৈষাঁর নিকট থেকে বা পাওয়া যায় তাই 
উত্তম।* 


৫৮নং পর (১৭০৪ প্রীপ্টীন্দ ) 


উন্বত পত্র, পিতার জাঁবন, পিতার জশবনের ফসল ( অথাৎ প্রিয় প্র ), 
গুজরাট১৮৯ প্রদেশ বাংলা, দাঁক্ষিণাত্য কিংবা কাবুলের মতো নয় ( অর্থাৎ 
গুজরাট মোগল সামাজোর মধ্যখানে অবস্থিত এবং বাংলা, দাঁক্ষণাত্য কিংবা 
কাবুলের মতো সীমান্তে অবশ্িত নয় ) যে আঁধক দূরত্বের জনা এবং সাম্রাজ্যের 
সীমান্তে অবাচ্ঘত বলে (গুজরাটের জন্য ) কমিশনার নিয়োগ, ইচ্ছায় হোক বা 
অনিচ্ছায় হোক, তোমাকে মেনে নিতেই হবে ( অথাৎ কেবল আমাদের ছাড়া 
অন্য কারও হাতে গ:জরাটের জনা কমিশনার নিয়োগ করা চলবে না; কারণ এই 
প্রদেশ সাম্ভতাজোর মধ্যখানে অর্বাস্থত )। এখন থেকে ( কাঁমশনারদের প্রত ) 
অঙ্গীকার ও হুমাকর সাঁহত যে পর্যন্ত কাষশীনবহি হয় সে পর্যস্ত তুমি আমার 
ব্যবচ্ছামতো কাজ চালিয়ে যাও। দহ.দ১৮৫ জেলার বৃদ্ধ এবং র:গ্র পলিশ 
অফিসার তার শারীরিক দূরবলতার জন্য তোমার কাছে হাজির হতে পারোনি। 
তুঁমি তাকে (তার চাকরি থেকে ) বরখাস্ত করো না এবং তাকে তার নিজের পথে 
চলার জন্য ছেড়ে দাও। 


৫৯নং পন্র 
উন্নত পত্র, একজন 'সিম্ধপূবূষ একটি হাদিসের কথা 'লিখে আমার 'নিকট 
উপস্থাপিত করেছিলেন (এবং বলেছিলেন ) “পবিন্র রসূল ( অর্থাৎ হযরত 
মুহম্মদ )--তাঁর ওপর এবং তাঁর পারিবারের ওপর আল্লার আশীবদি ও শাস্ত 
বাধিত হোক --মহান: (স্ব্গায় দূত ) জিবরাইলকে জিজ্জেন করলেন, “কোন 
কার সবচেয়ে উত্তম ? ম্বগাঁয় দূত জবাব 'দিলেন “রাজাদের কার্য, যা নিঃস্ব- 
দেরকে উপকৃত করে এবং আনম্দদান করে । আমিও রাজাদের কার্ষের 
অংশীদার হতে চাই এবং মৃসলমানদের আকাওক্ষা পূর্ণ করতে চাই ।” আমি 
বললাম, "এর (আমার অধীনে আপনার কাজ করার) বিরুম্ধবে কোনো 
আপত্তি নেই ।” 


৬০লং পন্ত ৮; 
উন্বত পত্র, আমরদের কর্তক তোমার নিকট উপস্থাপিত উপহার গ্রহণে 
অসম্মত হওয়ার অর্থ হলো শাহী কোষাগারের ক্ষাতলাধন করা ॥ এবারের মতো 
সদাশরতায় খাতিরে আমি তোমাকে ক্ষমা করলেও ভাঁবধ্যতে এরূপ করা তোমার 
পক্ষে উঠিত হবে না। 


আও্য়ঙ্গজেবের পল্লাবলদ ৫৭ 


৬১নং পল্প 

উন্নত পল্ল, তাঁম এবার যে তুকাঁ অন্যটি পাঠিয়েছ, তার আকাঁত ও প্রকীত 
বেশ চমৎকার । এই অন্বাটি আবার প্রথমাঁটির চাইতে আঁধকতর উৎকৃষ্ট । আম 
এর নামকরণ করেছি 'সব্ক-সইর”১৮৭ (আভিধানিক অর্থ, 'হাজকা গাঁতসম্পাথ”। 
অথাৎ দ্রতগামণী ), কারণ সংগ্লিষ্ট পানের ( অথ অশ্বাটর ) সঙ্গে এই নামের 
সঙ্গতি রয়েছে। 


৬২নং পন্ত 

উন্নত পুল্ল।, তোমার প্রস্তাবে আমি মুসার খানকে ১৮” প্রধান বখশি নিমান্ত 
করেছি। কম্চারী যাঁদ সম্তোষজনকভাবে তার কতরবয পালন করে তাহলেই 
যথেচ্ট । তার হাবভাব মন্দ নয় । আমি তার চাঁরর সম্পর্কে জানি না। (চরণ ) 
"আত্মার পাপাচার ( অথাৎ একজন লোকের চার ) অনেক বৎসর পর্যস্ত অজ্ঞ 
থাকে। যে লোককে চাকারতে নিযুক্ত করা হবে তার চান সম্পর্কে গোপনে 
তদস্ত করা একটি সাধারণ 'নিয়ম । কারণ (কোনো কমণ্চারীর চাকাঁরর ) প্রারচ্তে 
জনসাধারণ তাদের উত্তম কাজের অভিনয় ছারা প্রতাঁড়ত হয় 1 কিম্তু পরে তারা 
একজন স্বার্থপর কর্মচারীকে তাদের কাজে নিষনন্ত দেখতে পায় । পরবর্তী 
অবন্থায় ইফাঁতিখার খান১৮৯ এবং মহম্মদ আল খান১৯০, ফাঁষল খান১৯* 
এবং ফযায়েল খান১*২ খামাঁন' পদের কাজ সুচারুরূপে পারচালনা করত, 
যাদের কপাল থেকে শুভলক্ষণসমহ ( নির্গত হতে ) দেখা যেত। দৈহিক রোগ 
চিকিৎসকের দ্বারা আরোগ্য হতে পারে ; কিন্তু স্বার্থপরতার মতো মানসিক 
রোগের প্রতিকার কেবলমানর হদয়ের পাঁরবর্তিকারখর ( অথাঁৎ আল্লার ) ছারাই 
সম্ভব । 


৬৩নং পন 

উন্নত পূত্র, মহান আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করন । আম 'দিয়ানত খান 
আবদূল কাঁদরকে ( আমার ) পৌন্ল বাহাদুরের ১৯৩ সাঁচব নিষত্ত করতে চেষপে- 
ছিলাম ; কিন্তু তার নাম উত্ত পদাধিকারীর স্বভাবের অনুরপ নয় (অথাৎ সে 
অসং --দিয়ানত খানের অর্থ 'অসং খান? )। তার কাছ থেকে সততা আশা 
করা যায় না। 


৬৪নং পন্ত ( ১৭০৪ গ্রীপ্টান্দ ) 
উল্বত পৃ, (আমার ) আদেশ কার্যকর কল্পতে তুম বাঁলম্ঠ মত পোষণ 
করে থাক। গুজরাট হলো ভারতের অলঙ্কার ও মশিষ্বরূপ 1৯৯৪ এ্রথানে প্রত্যেক 
প্রেশীর 'শিল্প, কলা ও পেশার অন্তভূন্তি লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া বায়। সম্প্রতি 


&& আগ্াজজেযের পরাফল 


গুজরাটম্থ শাছশ কারখানা থেকে (শ্রক্টি জিনিসের ) নমৃনা আমার নিকট 
প্রেরিত হয়েছে, যা অমসৃণ এবং দামশ। তুমি অবশ্যই এ ব্যাপারে তদন্ত করে 
দেখবে । 


৬৫নং পল 


উদ্বত পত্র, নূর্দা১৯৫ থেকে আমার নিকট প্রোরিত বিস্তারিত 'বিবরপ থেকে 
(আমি জানতে পেরোছি ) যে (আমার) প্রিয় পত্রের (অথাঁধ আ'বমের) গোলন্দাজ 
বিভাগের তত্বাবধায়ক আমান্ল্লাহ্‌ বেগ১৯৬ শ়তানসদৃশ, দৃণ্ট ও নল্জ 
সন্ভা্তকে১*। সম্পর্জরূপে পরাজিত করেছে এবং বাক খান ও তার স্বায় 
অন:সারদের খাদা-সম্তার নিরাপদে এ্রনেছে। প্রকৃতপক্ষে তার ও তার 
অনসারিদের সব্মিলিত প্রচেষ্টা ও বীরোচিত কার্য প্রশংসা ও সুখ্যাতির দাবি 
রাখে। তুমি তাকে যথাযোগ্য অনুগ্রহ দেখাবে এবং তার জন্য আমার নিকটও 
সুপারিশ করষে। 


৬৬নং পত্র 


উল্লত পত্র, মীর জালালংস্দীন,১৯৮ ষে তোমার কাজ থেকে ইন্তফা দিয়েছে, 
ল্পঞ্টতঃই আমার প্রান্তন প্রধান বখশি পরলোকগত ছিম্মত খানের ৯৯৯ শ্রাতৃপ্পৃন্ত। 
সে শ্রধজন আঁভজাত বংশজাত এবং সচ্চারপরবান প্রকৃত সৈয়দ২০০ তুম তাকে 
কেন বরখাষ্জ করেছ ? 


৬৭নং পল্ত 

উদ্বেত পত্র, শমশের খানের২০৯ পত্গণ পদত্যাগ করেছে কেন । তাদের 
পঙ্ত্যাগের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সামানা অপরাধের জন্য পুরনো 
করমচারীদেরকে বরখাস্ত করে ( তাদের স্থলে ) নতুন কমণ্চারী নিয়োগ করার মধ্যে 
কোনো লাভ নেই । আমি ( আকাশের ) ছাদের দকে অগ্রসরমান সর্ষের মতো 
( অথাৎ আমি মৃত্যুর নিকটবতাঁ” হচ্ছি )২০২। তুমি কি চন্তাকরছ? যাহোক, 
যাঁদ তুমি আমার সম্মখে এসে উপাক্ছিত হও এবং সিংহাসন অধিকার কর, তাতে 
আমি কিছুই মনে করব না 1২০৩ 


৬৮নং পত্ত 

উ্বত পন্রু, ( চরণ ) “তোমায় সহচরফে অবশ্যই তোমার নিজেন্স চাইতে উত্তম 
হতে ছুবে, যাতে তোমায় জান ও ঈমান বশজ্খলাভ করতে পায়ে ।” অনেফষাঁদন 
ঘেকেই আমি খুলতে পাচ্ছিযে তোমার 'জায়াগর' জেলাগাীজতে প্রকাশাভাষে 
উতপাড়ন চলছে । যে হতন্ভাগ্য উৎপাঁড়িতগগ শাসকের নিকট হাওয়ায় অনমতি 


আওয়জজেবের পল্লাকলণ ৫8৯ 


পায় না তাদের স্বার্থরক্ষার জনা বিচারক উৎপীড়কদেরকে দরে করে না। আল্লার 
দরবারে ফেয়েশভাগণ (আমার বা তোমার খারা) নিষ-স্ত সবাদার়ের আমলনামায় 
উৎপীড়নমূলক কাষবিলী লিশ্পিবঙ্ধ করে থাকে ৷ "দ্বিতীয় বখ্‌শিকে এত বেগশ 
ক্ষমতা দান ও তার ওপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছ যে, তার কার্ধাবলীর 
বিরুদ্ধে কথা বলার আঁধকার কারও নেই । এর মানে কিঃ যাঁদও একজন 
কাজের লোকের স্বাধীন ক্ষমতা যেভাবে হোক বাধ করা ন্যায়সঙ্গত, তথাপি 
কোনো কর্মচারীকে অবিমিপ্র ক্ষমতা দান করা এবং সে যে সমস্ত গরুক্বপর্ণে কার্য 
নিবহি করে সেগুলির প্রাত লক্ষ্য না রাখা প্রেফ বোকামি 1২০৭ ( চতুষ্পদী ক্লোক ) 
“অসং লোকের সাঁহত মেলামেশা করো না ; তার 'নকট অপাঁরাচিত থেকো (অথাৎ 
তার কাছ থেকে দূরে থেকো )। বাঁদ তৃমি তার শসা খাও, তাহলে তাঁম (পাখির 
মতো ) তাঁর ফাঁদে আটকা পড়বে । তাঁর তার সরলতার জনা ধনূককে বন্তু দেখতে 
পায়; দেখ, সে কিভাবে তার অসরলতা পরিহার করেছে ! ( অর্থ তাঁর যেমন 
ধনকের বকতাকে পছন্দ করে না বলে তাকে পাঁরতাগ করে, তদুপ একজন 
সংলোক একজন মন্দ লোকের সাহচর্য লাভের আকাক্কষা না করে তার সঙ্গ 
পরিহার করা উচিত )”। (চরণ) শ্উৎপশাঁড়তের দশর্ঘশ্বাসকে ভয় করো ; কারণ 
তাদের প্রার্থনার সময় তাকে অভার্থনা করার জানা আল্লার দরবার থেকে জ্বীকাঁতি 
গরঁগয়ে আসে ( অথাং উৎপাীড়তদের ফাঁরয়াদ আল্লাহ শনেতে পান এবং কবুল 
করেন )1” 


৬৯নং পত্র 

উন্নত পনর, ইফাঁতখার খান২০" যখন (তার) কম ধ্যিক্ষের চাকারতে রত ছিল 
তখন ( তার ) সং প্রকাতি, আঁভিজ্জতা এবং সতর্ক মনোযোগের জনা আমার নিকট 
( নিয়ীলাখিত ) টীন্তাঁটি করেছিল, *অসাধৃতা কেবল সম্পাঁত অপহরণ ও বলপূরবকি 
দখলের গ্রধোই সীমাবদ্ধ নয় ; সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সতারূপে বর্ণনা 
করাও অসাধতার মধ্যে গণা 1” ( এই উীল্তিতে ) আমি খবই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম ; 
এবং আমি (এই মর্মে) সকল কম্চারী ও শাহ ভৃতাদের মধো একটি কঠোর 
আদেশ প্রগার করেছিলাম যে তারা যেন আঁতিরজিত না করে এবং আত্মীয়-স্বজন, 
পারিচিত বাস্তি ও বিদেশীদের মধদাকে গ্রাহা না করে প্রকৃত তথা আমাকে জ্ঞাত, 
কলার । 


৭০নং পন্প 

উত্নত পূত্রে মহামান্য সম্ভাট (শাজাহান ) বন্দোবস্ত খারকে ২০৮ 'রাও'২ ০ 
খেতাবে ভূষিত করে এবং তাঁকে সম্ভাটের একান্ত সচিব নিধন্ত করে বললেন, 
“তোমাকে আমার ব্যাপারে এবং যারা 'জার়গির' চার তাদের ধাপারেও গততার 


$৪ আওয়ঙজেবের পল্লাবল? 


পারি দিতে হবে । বিকেল বেলা গোসলখানার ২০৮ অঙ্গণে আমার প্রদেশগালয় 
মানচিত্ত শু অট্রীলিকার নকশা দেখার সময় যখন নবনিযুক্ত কর্মচারীদের এবং 
আঁতীরন্ত খেতাব বা 'জায়াগর- এর তালিকা (উল্লেখের জন্য ) আমার নিকট 
উপস্থাপিত করা হবে। তখন তুমি আমার সম্মখে চারজন কিংবা পাঁচজন 
কমণ্চারী নিয়ে আসবে । প্রত্যেকের চরম ও বংশ পরীক্ষা করে আম 
'জায়শির-এর জন্য আদেশ প্রদান করব 1” একইভাবে “দাগ-তসিহা'-র২০৯ 
নিকট 'তিনি ( এই মর্মে ) একাঁটি আদেশ জারি করলেন যে, সে যেন বখৃশিদের 
সিলমোহর তারা ( অন্বগাঁলকে ) ছাপ দেয়ার জন্য যে কোনো আদেশ 
গ্রহণ করে + পরে অক্বগগালকে সম্রাটের সম্মৃথে এনে সে ষেন অবশ্যই ছাপ 
দেয়; তারপর দে যেন সচিবের নিকট (দাগ দেয়ার ) খরচের হিসাব অবশ্যই 
দাখিল করে। 

দ:ঃসাধ্ আভযানগ্ঁলর ক্লেশের দরূন আমি রার্্ীর কাজে বিশেষ মনোযোগ 
দিতে পারনি; ফলে শস্খলা রক্ষার ক্ষেতে চরম গোলাযোগ দেখা 'দিয়োছিল । 
মহামান্য সম্রাট (শাজাহান ) প্রায়ই বলতেন, “সর-কুব'২১০ কর্মচারীগণ, 
কোষাধ্যক্ষগণ, পুলিশ আঁফসারগণ, চূড়াস্ত আদেশদানকারী শাসকগণ, 
ক্রোরি২১১ বখতশগণ এবং অন্যান্য কমণ্চারীর উচিত সততা ও 'বিচক্ষণতা অর্জন 
করা' যা সকলের (গুণের ) মধ্যে শ্রেছ্ঠি ।” 


৭১নং পন্ত-১ 


উদ্যত পুল, শাহণী দরবারে সংবাদদাতাদের প্রোরত বিবরণ থেকে আমি 
হেদায়েত কেশ-ই-পারঞ্জাবির ধৃষ্টতা এবং দুর্বযবহারের 'বস্তাঁরত কাহিনী জানতে 
পেরেছি ; সে নাকি মদাপান করে শাহ বান্দা নওয়ায গিলু দরাষের২ ১১ পির 
সমাধির ওপর দিয়ে হে'টেছে এবং (এভাবে ) তার হীন মনোভাবের পার 
দিয়েছে । এই পাঁপিষ্ঠ যখন মাতাল অবচ্থায় সেই (পাঁবন্ত) সমাধিভুমিতে 
গয়েছিল, তখন তার হাত পা বেধে তাকে (তোমার সম্মুখে ) আনার জন্য 
এঁকাঁট পরোয়ানাসহ তোমার ভূতাদেরকে পাঠানো উচিত ছিল । তারপর তোমার 
উচিত ছিল তাকে দপ্ডধারশদের২ ১৪ সম্মৃখভাগে স্থাপন করে তাদের সঙ্গে আমার 
ঠীনকট পাঠিয়ে দেয়া । সংবাঙগদাতার প্রীত প্রত্যক্ষভাবে পক্ষপাতিত্ব দেখানো ঠিক, 
হবে না। তাই আমি আঁভশপ্ত পাঞ্জাবকে বেধে ( আমার সম্মুখে ) আনার 
জন্য (তোমার 'নিকউ ) কড়া দণ্ডধারণ পাঠালাম । 

ধন সরকারী চাকারতে 'নয্‌ত্ত অযোগ্য লোকেরা এ ধরনের কাজ করে, 
সেইঙ্ষে যে আমি আমার কোনো পত্রের প্রাতি পক্ষপাতিত্ব দেখাব না; কাজেই 
অনার়েতুজাছ" খান ১ এবং অন্যদের জন্য আঁম কি করতে পার ? | 


আওবঙক্গজেবের পপ্তাবল ৬৯ 
৭ংনং পনর ১৬ (১৭০৭ প্রীষ্টাব্দ ) 
[ এই পরখানি মরণোম্মহখ অবন্থায় উ্ধত ভাষায় লিখিত হয়োছল 1 


তোমার ওপর এবং 'নকটম্ব সকলের ওপর শাস্তি বার্ধত হোক । জীবনের 
সায়হৃকাল সমাগত এ্রবং দূর্বলতা জোরদার হয়েছে (অথাৎ বেড়েছে )। 
শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শান্ত চলে গেছে । আমি (এই পাঁথবীতে ) একাকী 
এসেছি এবং আমি (পরলোকে ) অপাঁরচিত হিসেবে চলে যাচ্ছি । আমার 
[নাজের সম্পর্কে আমি অজ্ঞাতই রয়ে গেলাম ; আমি কে এবং আম ক কাজে 
লাগতে পার সে সম্পর্কে আম 'কছুই জান না। সময় পার হয়ে গেছে অথচ 
(আল্লার প্রাত ) ভান্ত দেখাতে পাঁরান। ভীস্ত 'বনে সময় কেটে গেছে বলে 
(এখন ) কেবল অনুতাপ করা ছাড়া আর 'কি করতে পাঁর। আমিরাজা 
শাসনের ( কৌশল ) বাঁজজত এবং জনসাধারণের মঙ্গলের প্রাত অমমোযোগণী 
ছিলাম । (আমার) প্রযর় জীবন বৃথা আতিবাহিত হয়েছে । আল্লাহ্‌ এই 
পৃথিবীতে বিরাজ করছেন, কিম্তু আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না। জীবন 
চিরস্থায়ী নয়, অতাঁত জীবনের কোনো চিহ্ছই দ্ান্টগোচর হচ্ছে না ; এবং ভাবষাং 
জীবনেরও কোনো আশা নেই। (আমার জন্য লজ্জত হয়ে ) জবর আমাকে 
পাঁরত্যাগ করেছে । কেবলমান্র চর্ম অবশিষ্ট আছে (অর্াঁং আমার শরীরে 
মাংস মাত্র নেই ; অথথ আম খুবই দূর্বল )। যাঁদও ( আমার ) পত্র কাম 
বখুশ২১' বিজাপরে২১৮ চলে গেছে, তথাপি সে আমার নিকটই আছে । এবং 
তুমি, আমার উন্নত পত্র ( অথাঁং আ"যম, মালোয়াতে অবস্থানের জন্য ) এখনো 
শন্যের চাইতে আমার আঁধক নিকটবতর্” আছ । আমার সবচেয়ে বেশণী আদুরে 
( পূত্র) শাহ আলম২১৯ সকলের (সকল পূত্রদের ) চাইতে বেশী দূরে ( অথ 
কাবুলে ) আছে । (আমার ) পৌর মুহম্মদ আশযন২২৫. আল্লার ইচ্ছাক্রমে 
ভারতের সীমান্তে ( অর্থাং কাবুলের 'নকটে ) চলে গেছে। (দাক্ষিণাত্যস্থ ) সমগ্র 
( বাদশাহা ) সেনাবাহনী শৃঙ্খল ও হতবুদ্ধ অবস্থায় আছে । সেনাবাহনগ 
আমার মতোই অস্থিরচিত্ত, যে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকেই বেছে 
নিম়লেছে ( অথাৎ বেহেস্তে যে আল্লাহ্‌ কর্তৃক গৃহীত হবে না) এবং যে উদ্দেগের 
মধ্যে দন কাটার ও পারদের মতোই যে চণ্চল। (1কম্তু) সেনাবাছিনধ বুঝতে 
পারে না যে অধিকতর শাল্তশালা প্রভু (অথাৎ আল্লাহ্‌ ) আছেন । আমি 
(এই পৃঁথবীতে ) কোনোকিছুই সঙ্গে আননি (অর্থাধ আমি এখানে নগ্র অবস্থায় 
এসোঁছ ); (কিন্তু এখন) আমি (আমার সঙ্গে) পাপের ফল (পরলোকের 
দ্রন্য ) বহন করে নিয়ে ঘাচ্ছি। আম জানি না (সেখানে ) আমার ভাগ্যে কি 
ধরনের শান্তি জুটবে। যাঁদও আমি (আল্লার) অন্গ্রহ ও অনুকম্পা লা 
করবার দঢ় আশা পোষণ করছি, তথাপি আমার কামবিলী সেরপ আশা করতে 


৬২ আও্রহজেবের পল্ভাবলী 


দিচ্ছে না (অথাৎ আম আমার কারাবিলীর পারিধাম অষ্পর্কে ভীত )। আমি 
আমার নিজের সম্পকে কিছুই অবগত নই । (চরণ) *বা হবার তাহরে 
গেছে! আমি (আশ্তিত্বহীন ) সাগরে ( আমার জীবনের ) তরী ভাসয়ে 
দিয়োছ ( অথাঁধ আম এখন মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলোঁছি )1” বাঁদও ( আমার ) 
প্রজাদেরকে আল্লাহ: রক্ষা করবেন, তথাপি ( আমার ) পুতদের প্রয়োজন বাহক 
অবস্থার ওপর দুষ্ট রাখা, যাতে আল্লার বান্দাগণ (অর্থাৎ প্রন্াগণ) এবং (বশেষ 
করে ) মুসলমানগণ অন্যায়ভাবে নিহত না হয়। আমার পৌর বাহাদ:রের২২ » 
নিকট আমার আব্তিম শুভেচ্ছা জানিও ; তার চলে যাওয়ার সমস তাকে আম 
দোঁখান । (তোমাকে জানবার মতো ) আমার এখনো আরেকটি আকাপ্কা আছে। 
বেগম২২২ যাও বাহাযত দ-£াঁখত, তথাপি আল্লাহ তার রক্ষক । নৈরাশ্য ব্যতীত 
জ্যালোকের অপ্‌রদর্শিতার কোনো ফল নেই । বিদায় | বিদায় ) বিদায় । 


১. আওরঙ্গজেবের ততায় পুন, ১৬৫৩ শ্রীস্টাম্দে জম্ম । তান শিবাজীর 
বিরুদ্ধে প্রোরত হন' কিন্তু ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তিনি বিজাপৃর ও গোল- 
কুপ্ডার শেষ অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। তান পরনালা অবরোধেও সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন এবং তা আঁধকার করেন। ১৬৭৬ খ্রীস্টান তাঁন মুল- 
তানের সুবাদার এবং ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে পা্জাবের সুবাদার নিযাত্ত হন। ১৭০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে তান গৃজরাটের এবং ১৭০৫ প্রীস্টান্দে মালোয়ার সুবাদার নিষ্যস্ত হন । 
তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জোম্ঠ ভ্রাতা ময়ষযমের বিরুদ্ধে এক সেনা- 
বাছিনী পাঁরচালনা করেন । কিন্তু ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার সাশ্বকটে পরাজিত ও 
নিহত হন। তানি তাঁর পিতার প্রিয় পুত্র ছিলেন (দ্র. ২৯নং পন্ত্)। খাঁফি 
খান বলেছেন যে শাহাজাদা আ'যম নিজেকে দসংহাসনের ভাবা উত্তরাধিকারী 
বলে মনে করতেন। 'তাঁন তাঁর ভাইদের প্রাতি, বিশেষ করে মপধ্যমের প্রাতি 
খুবই ঈষাঁপরায়ণ ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর সবশেষ উইলে লিখেছেন : 
“সগ়্াটের সমন্ত কমণ্চারী মহদ্মদ আ'যন শাহের প্রাত সত্যবাদী ও বিদ্বস্ত হোক ।” 
তাঁর নিকট প্রোরত সম্াটের পত্রগুলির আঁধকাংশই তিনি যখন গুজরাটের 
ভাইসরয় ছিলেন তখনকার লেখা বলে মনে হয়। 

২. “এই চ্ছানে (শাজাহানাবাদে অবাচ্ছিত প্রকাণ্ড রাজকাঁয় চত্বরে ) দিবা- 
বসানের সময় অধ্বগ্ালকে নিয়মিত দৌড় করানো হয় এবং অনভতিদরবতাঁ একাঁট 
প্রশস্ত আন্তাবলে সেগুলিকে রাখা হয়। এখানে কোবাৎ খান বা অধ্বারোহশ 
সৈন্যাধাক্ষ সততার সাঁহত সেই অন্গাল পরীক্ষা করেন, যেগহলিকে সরকারাঁ 
কাজের জনা নতুনভাবে নেয়া হয়েছে। বাদ সেগুলিকে তুরস্ক দেশীয় অন্য 
বলে মনে হয়, ষা তৃঁকিন্তান বা তাতারদের দেশ থেকে এসেছে এবং সেগৃলি বাঁদ 


আগরদজেবের প্াবল ৬৩ 


পাঁর়ীমত আকার ও পধাণ্ত শাস্তাবাশষ্ট হয় তাহলে তাদের উরুতে বাদশাহ 
মোহর আ্কিত করে দেয়া হয়) সেই সঙ্গে যে আমিরের অধীনে অন্বারোহী সৈন্য 
তালকাভুন্ত হয়, তাঁরও একটা ছাপ দেয়া হয় ।”--বার্নিয়ার | 

৩. *অহ্বজ অথবা আম্রফলের উপযত্ত মৌসুম হলো গ্রীক্মকালের দট মাস। 
সে সময়ে এই ফল প্রচর পাঁরমাণে পাওয়া যায় এবং দামেও সন্ভা $ কিন্তু যেগুলি 
দিল্লীতে জগ্মে সেগুন সাধারণ প্রেণীর । সবেত্কিষ্ট আম আসে বঙ্গদেশ, 
গোলকুণ্ডা ও গোয়া থেকে এবং সেগ্যাঁল স্বাদে ও গম্ধে মিষ্টাম্নকেও হার মানায় 
বলে সত্যই খুব চমৎকার ।”--বার্নয়ার । “এই ফল রঞ্ছে গন্ধে এবং স্বাদে 
অতুলনায় । খোবানি, কুইম্স, নাশপাতি বা খরমজের সঙ্গে এর আকতিগত সাদশা 
আছে এবং ইছা এক সের (দুই পাউপ্ড ) বা তার আঁধক ওজ্নেরও হতে পারে । 
সবূজ, হলুদ, লাল প্রভৃতি 'বাভিম্ন রঙের এবং সুমিষ্ট ও ঈষংটক --এই দ:'রকম 
স্বাদের আম হয় । ভারতবর্ষের সব বিশেষ করে বঙ্গদেশ, গৃজরাট, মলোয়া, 
খদ্দেশ এবং দাক্ষিণাত্যে আম পাওযা যায় ।” (আইন-ই-আকবার' ) সম্রাট 
আকবরের সময়ে ১০০টি আমের মূল্য ছিল ৪০ পোঁনর কাছাকাছি । 

৪. একটি ভারতীয় শন্দ, যার অর্থ “ঝাড়” । ফাস ভাষায় এর সমার্থক 
শব্দ হল “সবদ্‌ । 

৫. দু'রকমের আমকে প্রদত্ত সংস্কৃত নাম । সংদ্কৃত “নুধা' শব্দের অর্থ 
অমৃত এবং 'রস' শব্দের অর্থ নিষসি অথা্থ অমৃতের মতো মিষ্ট । সংস্কৃত 'রসনা' 
শব্দের অর্থ জিহবা এবং ণবলাস' শব্দের অর্থ তাপ্তি অথাৎ মুখরোচক । এখানে 
সংস্কৃত ভাষায় আওরঙ্গজেবের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় । 

৬, একাঁটি ভারতাঁর় শচ্দ্, চালের সঙ্গে ডাল মিশিয়ে ইহা রান্না করা হয় । 
শখচুঁড় মটরশধাট জাতীয় ডালের মিশ্রণ, যা সাধারণ লোকের সাধারণ থাদ্য |” 
--বা্িয়ার। তিন আরও বলেছেন, ইহা “সম্রাট শাজাহানের প্রিয় খাদ্য” ছিল। 
অন্য তিনি উল্লেখ করেছেন, “ইহা চাল এবং অন্যান্য শাকসা্জর মিশ্রণ | ইহা 
যখন সেম্ধ হয় তখন এর ওপর দ্রবীভূত মাথন ঢেলে দেয়া হয়।” এর উপকরণ হলো : 
চাল, ভাঙা ডাল (মটর ইত্যাদর ), লবণ এবং 'ঘি (দ্রবীভূত মাখন )। সম্রাট 
আকবরের সময় ইহাকে “মুফিয়ানাহ-ও বলা হতো । 

৭* একটি ভারতাঁয় শব্দ | ধলসানো মাংস অরে ব্যবহৃত । 

৮. আরেকটি ভারতীয় শব্দ, যা চাল ও শিমের মিশ্রণে প্রস্তুত এক ধরনের 
খাদ্য অর্থে ব্যবহৃত । উপকরণ : চাল, মাংস, ঘি, ছোলা, পেয়াজ, লবণ, টাটকা 
আদা, দারচিনি ইত্যাদ। 

৯. দ্র. ১২৫নং পত্র । 

১০. এই পত্র এবং আগের পন্রটি যৌবনে ও বৃদ্ধ বসে আওরঙ্গজেবের 
স্বাদ খাদ্যের প্রাত অতিরন্ত আকর্ষণের পরিচয় দেয় । এতে প্রমাণিত 


৬৪ আওয়ঙগজেবের পঞ্তাবল" 


হয় যে, তাঁর জীবনযাত্রার ধরন সরল ছিল না। (দু. ২১নং, $খনং ও 
১৯থনং পত্র ) 

১১৯. শাহাজ্ঞাদা আ'বমের জোষ্ঠ পৃত্ত । (দ্র ৭৬নং পল) 

৬২. দু. ৮৫নং পর। 

৯৩. গুজরাটের পূর্বে অবাচ্থিত একটি প্রদেশ; কোনো এক সময়ে 'হম্দ 
রাজা বিক্রমাজিত ও ভোজ কর্তক এই প্রদেশ শাসিত হয়েছিল এবং তাঁদের 
রাজধানী ছিল উজ্জয়ন । পরবতাঁকালে মুসলমানদের শাসনামলে এর রাজধানী 
ছিল মাণ্ডু: । আঁফম এই প্রদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্ুব্য । 

১৪. ইংরোি '8076181 বা সেনাবাহনীর প্রধান অধিনায়কের সংস্কৃত 
প্রাতিশঙ্দ । সংগ্কৃত 'সেনা'র অর্থ সৈনা এবং 'পাঁতি-র অর্থ নেতা । ফার্সাঁ 
ভাষায় এর সমার্থক শব্দ “্সনেবিতি | 

১৫. রাজপুতনার একটি যন্ধাপ্রয় জাতি । তারা ইংরজদের বিরুদ্ধে আঠারো 
বার বিখ্যাত ভরতপূর দূর্গ রশগলা করে । তারা শু শ্রেণার অন্তভূন্ত এবং আগ্রার 
আশেপাশে তাদেরকে দেখা যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় সর্বপ্রথম তারা 
একটি জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে । তারা শাহী সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্দিক 
আক্রমণ করতে সাহসা হয়েছিশ । আওরঙ্গজেবের দাঁক্ষণাত্য আঁভযানের সময় 
চুরামনের অধপনে একাটি দঙ্যদল হিসেবে সর্বপ্রথম তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে । 
তারা ১৬৯২ গ্রীস্টাষ্দে আকবরাবাদের নিক) দ্রোহ ঘোষণা করে এবং কাবুল 
থেকে সম্রাটের নিকট প্রত্যাবতনের সময় অঘর খানকে হত্যা করে। তাদের 
বিরুদ্ধে খান জাহান বাহাদুর কোকলতশ প্রোরত হয়োছলেন। কিন্তু তান 
তাদেরকে দমন করতে পারেননি । তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তাঁর পাঁরবর্তে 
শাহাজাদা মহম্মদ বেদার বখৃতকে জাঠদের বর্ধে পাশ্তানো হয় । 

১৬. অন্বর কিংবা অমেইর-এর 'হম্দ্‌ রাজা, রামসিংহের পুত্র এবং মিয 
রাজা জয়াসিংহ সেওয়াইর পিতা । তিনি ১৬৯৩ খ্রীস্টান্দের কাছাকাছি সময়ে 
মত্যুমূখে পতিত হন। কচোয়া অধ্বর কিংবা জয়প.রের রাজাদের উপাধ ছল, 
সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। 
আকবরের সময়কার রাজা ভগবান দ্রাস এবং রাজা মানাসংহ এই গোল্পভুত্ত 
ছিলেন। 

৭. আগ্রার নিকটবতাণ একাটি স্হর । এর আভিধানিক অর্থ “আকবরের 
সহর'। ইহা ছিল নতুন আগ্রা । (দু. ৯১নং পত্র) 

৯৮. কামান-গোলা দুই রকমের হয় : ভারী এবং হাঙ্কা। কিংবা পরের 
গুলিকে বলা হয় জিনের রেকাবের যুদ্ধাস্ত্ ৷ ভারা অশ্প্শল্ত সব সময় রাজাদের 
সঙ্গে ধায় না। কিম্তু হাক্কা যুদ্ধাস্তর সর্বদাই রাজার লোকজনের সঙ্গে থাকাই 
আত্তপ্রেত এবং সেই কারণে সেগুলিকে 'জিনের রেকাবের ঘ্ধান্্ বলা হয় । 


আওরঙগজেবের পণ্াবল? ৬৫ 


গোলন্দাজ সৈনোরা অনেক বেতন পেয়ে থাকে ; বিশেষত ইউরোপের 
গোলন্দাজদের সকলেই মাসিক ২০০ টাকা বেতন পায়। কিন্তু এখন সম্রাট 
তাদেরকে কিছ-টা প্রাতিবম্ধকতার সঙ্গে কাজে নিষস্তত করেন এবং তাদের বেতন 
৩২ টাকা ধার্ধ করে দিয়েছেন ।”--বা্য়ার | ' "সম্রাটের অস্পাগারে রয়েছে 
উৎপাদিত, ক্রশ্নলপ্খ এবং উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কামান । এগুলির কোনোটা লব্া 
এবং কোনোটা খাটো ; এবং সেগুঁল আবার সার্দাসিধে, রঙন ও হেমার্ড কামানে 
[বিভন্ত।' ('আইন-ই-আকবার' ) 

১১. মলোয়া ও গুজরাটে প্রবাহত একটি নদী; ইহা বিষ্ধ্যাচল থেকে 
উৎপন্ন হয়ে ক্যাত্বে উপসাগ্করে পড়েছে । নদ্রীট খুবই গভীর ও ঝাঁটকাসফ্কল 
এবং হিন্দুদের নিকট পাবন্ধ বলে বিবোচত। রোচ সহরাঁট এই নদীর 
তীরে অবাচ্ছিত। সংস্কৃত ভাষায় এর আভিধানিক অর্থ “আনম্দদানকারখ' 
(নম্দা)। 

২০. মথুরা ভারতের আধাবির্তের একটি সহর ; এখানে 'হম্দুদের একটি 
প্রাসম্ধ মন্দির আছে, যা একদা গজনীর সুলতান মাহমুদ কর্তক লুণ্ঠিত 
হয়েছিল । ইহা ছিল কৃষের জন্মস্ছান এবং 'হিম্দুদের নিকট পাঁবন্ত। এখানকার 
স্মিন্ট 'বল' সুপারচিত । ১৬৬৯ স্্ীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এর মন্দিরটি ধ্বংস করে 
ফেলেন এবং সহরটির নাম পাঁজ্টয়ে ইসলামাবাদ (ইসলামের সহর ) রাখেন । 
তুলনীয় : মাদ্‌রা, “দক্ষিণ মথ্‌রা” দাঁক্ষণ ভারতের কণটিকের একাঁট সহর । 

২১. সম্রাট শাজাহান কিভাবে তাঁর সময় কাটাতেন তার বিস্ত্রারত বিবরণ 
এই পন্লে পাওয়া যায় । দ্র আইনি-ই-আকবরী (প্রথম থন্ড ;ঃ আইন, ৭২)? 
সম্রাট আকবর কিভাবে তাঁর সময় কাটাতেন, আবূল ফযল এই গ্রন্থে তার বিবরণ 
দিয়েছেন । 

২২, অর্থাৎ শাজাহান, আওরঙ্গজেবের পতা, প্রকৃত নাম খুর্রম । তান 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পত্র ছিলেন ;£ ১৫৯৩ উস্টাব্দে লাহোরে তাঁর জন্ম 
হয়। তাঁর পিতার রাজত্বকালে (তান বখন দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় ছিলেন, 
তখন তিনি তাঁর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । তিনি দিল্পর একজন 
জ্ঞানী উপযূত্ত ও জনাপ্রয় সম্রাট ছিলেন এবং এ পর্যস্ত যতগ্লি শাহজাদা 'দাল্স 
শাসন করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয্লে বেশী জাঁকিজমকশালস । 
কেবল খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ ছাড়া তাঁর শাসনকাল ছিল শাকিপূর্ণ ও 
সম্ধিশালী (8১৬৫৮ অীল্টান্দে তানি তাঁর পুত আওরঙ্গজেব কর্তৃক সিংহাসন- 
চ্যুত ও কারারুষ্খ হন এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার কারাগারে ইহলোক ত্যাগ 
করেন । ফাসঁ ভাষার নিয়ালাথত কথা দুটি থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ 
পালা যেতে পারে: শাজাহান কর্দ ভ্রফাৎ (অথাৎ শাজাহান মৃত্যুমখে 
পাঁতিত হয়েছেন ) এবং 'রিধা আল্লাহ ( অথাৎ আল্লার ইচ্ছা )। তিনি প্রধানত 


৪৮৩ ১0 তে 


৬৬ আওয়ঙগজেবের পল্লাবলদ 


তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসনের জন্য বিশেষভাবে গ্মরণীয় । তান ছিলেন 
শাঞ্জাহানাবাদ বা নতুন দিল্লর প্রাতখ্ঠাতা । বঙ্গদেশে পতুগণীজদের যেপরোয়া 
হত্যাকাণ্ড তাঁর চরিতের কলহ্বন্বরূপ । তিনি “সাহেব-করানে-পানি বা দ্বিতীয় 
তৈমূর লং বলে আঁভাঁহত হতেন ; কারণ জুপিটার ও ভেনাস যেমন 'একই 
গৃছে? জগ্ম নিয়েছিলেন তেমান তানও তৈমরের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
১৬৬৬ এস্টান্দে শাজাহানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেষ তাঁর পন্লাবলীতে তাঁর 
পিতাকে “আ'লা হজরত" (মহামান্য সম্রাট ) বলে আঁভাহত করতেন এবং তাঁর 
কর্মচারীদেরকে তাঁর জান্নাতবাসী পিতার জন্য এই উপাঁধ ব্যবহার করতে 
নিদেশি দিয়োছলেন। পিতার নিকট লিখিত আওরঙ্গজেবের একটি পরও এই 
সংগ্রহে উল্লোখত হয়ান । শাজাহানের উদ্দেশে লেখা কমপক্ষে তিনটি পল্লের 
কথা খাঁফ থান উল্লেখ করেছেন । আওরঙ্গজেব তার বন্দী পিতার প্রাত খুবই 
দয় ছিলেন এবং তাঁর যখোপয্য্ত সম্মান করতেন । 

২৩. ফা মূল গ্রচ্থে ঘার' শব্দট বাব্হত হয়েছে, শব্দাট ভারতীয় । 
শম্দাটর দ্বারা সময় পান ইত্যাদর নার্দপ্ট পারমাণ বুঝায়। ইহা প্রায় 
অর্ধঘপ্টা সময়ের সমতুল্য । এক 'ঘার-তে ২৪ মানট হয়। তুলনীয়: 
ভারতীয় শম্দ 'ঘাঁড়য়াল' 'কংবা “ঘারয়াল', যার অথ“ পেটাঘাঁড় এবং তারপর 
টেশ্কঘাঁড় কিংবা বড়ঘাঁড়-_যা 'ঘ'রি' কিংবা “ঘড়ি থেকে ব্যৎপন্ন । 

২৪. সম্্াট শাজাহানের প্রাসাদের একটি ফোয়ারার নাম, যার আক্ষরিক 
অর্থ “অনুগ্রহের জলপ্রপাত'--ওজু সম্পাদনের কাজে ইহা ব্যবহৃত । 

২৫. মুসঙ্গমানদের মধ্যে যিনি আহ্বায়কের কাজ করেন অথাৎ নামাজের 
সময় হলে যান জনসাধারণকে মসাঁজদে আহ্বান করেন । শব্দটি আরবী 
'আ'যান' থেকে ব্যংপন্ন, যার অর্থ আহ্বান করা বা নিমন্ত্রণ করা । 

২৬. ঝোলা বারাম্দা বা প্রশস্ত খোলা জানালা, ধার 'নিচে প্রজাগণ তাদের 
সম্মাটের মুখদর্শনের জন্য প্রত্যুষে সমবেত হতো । 'দাল্লাতে এ ধরনের বারান্দা 
এখনও দেখতে পাওয়া বায়। মোগল সম্াটগণ 'দিনে একবার কিংবা দুবার 
এই বারান্দায় আসন গ্রহণ করতেন । সম্াট যে জীবিত আছেন প্রজাদের মনে 
সে বিদ্ধাস জন্মানোর জন্যই তীঁরা এরূপ দর্শন দান করতেন । বেশ সংখ্যক 
অনুগত "হিন্দ প্রভাতে সম্রাটের মুখার্শন না করে তাদের খাদা গ্রহণ করত না। 
কেবলমান্ত ধমণয় মতবাদের কারণে আওরঙ্গজেব ১৬৬৯ প্রীষ্টাঙ্জে তাঁর রাজত্ব 
কালের একাদশ বংসর থেকে যমুনা নদীমুখাী এ্রেই বরুখাতে আসন গ্রহণের 
পম্ধাত বম্ধ করে দেন এবং এর নিচে জনসমাবেশ নাষ্ধ করে দেন। “করুখা' 
কিংবা 'বরুকা” একাটি ভারতীয় শব্দ, যার অর্থ ঝোলা বারাম্দা বা সসতল 
ছাদ। 'দর্মন' সংস্কৃত শব্দ, দৃশ” থেকে ব্যৎপন্ন ; যার অর্থ “দেখা ; এভাবে 
মূলত ইহা “দর্শন অর্থ প্রকাশ করে। তারপর ইহা কোনো মহান: লোকেন 
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সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁর মুখদর্শন করা অথে বুঝায় । হিজ্দৃদের কাছে ইহা একটি 
ধম'য় শব্দ, যা 'নার্দন্ট অর্থ বহন করে । তারা শব্দটিকে মান্দরে মর্ত দর্শন 
করতে যাওয়া এবং পূজা করা অর্থে বাবহার করে থাকে । 

২৭. বারা সম্রাটের ম.খদর্শনার্থে সমবেত হতো । (দ্র. উ্লাখত ২৬নং 
পাদটীকা ) | 

২৮. মোগল সম্ভাটদের প্রসাদাস্থৃত দু'টি দরবারের অনাতম । 

ইহা প্রজাবৃন্দের সঙ্গে সম্ভাটের সাক্ষাৎকারের জন্য ব্াবন্ধত একটি ?বশাল হল। 
অপর পক্ষে 'দেওয়ান-ই-খাম' কেবল আমির-ওমরাহগণ ব্যবহার করে থাকেন। 
এই হল দু'ট এখনও 'দাল্লতে দেখতে পাওয়া ধায় । বানয়্ার এদের সম্পর্কে 
আঁতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন । "তাঁন বলেছেন : 

"একটু আগে আম যেসব স্থানের নামোল্লেখ করোছ সেগুলি অতিক্রম করার 
পর ধার নিকট আপনি পেশছবেন, সেই “আম-ও-খাসের কথা আমি অবশ্যই 
ভুলতে পারব না। ইহা প্রকৃতই একাট চমৎকার অন্রালিকা, এতে রয়েছে খিলানের 
তৈরী বিশাল চতুষ্কোণ একটি কোট” যা প্লেস রয়াল'-এর চেয়ে কোনো অংশে 
কম নয় ঃ পার্থক্য শুধু এই যে আম-ও-খাস-এর তোরণগুঁলির ওপর কোনো 
ঘরবাড় নেই । প্রাতটি খিলান দেওয়াল দ্বারা বিচ্ছন্ন । তবে 1থলানগাল 
এমন কৌশলে নিমিতি হয়েছে যে একটি খিলান থেকে আর একটিতে যাওয়ার 
মতো ছোট ছোট দরজা রয়েছে । এই কোর্টের এক পার্কের মধ্যভাগে অবাচ্ছুত 
[সংহ দরজার ওপর একটি প্রশস্ত “দেওয়ান (উ্চু জায়গা ) আছে, যা দরবারের 
দিকে সম্পূর্ণ উম্মত । একে 'নাকাড়াখানা' বলা হয় ( দ্র- ২৭নং পন্ন )। যেখান 
থেকে এর নাঞ্জের উৎপত্তি সেখানে তুর কিংবা সানাই এবং কাড়া-নাকাড়া 
ইত্যাদি বাদ্যষন্ত রাখা হয়, যার সাহায্যে দিনে ও রানে 'নার্দষ্ট সময়ে কয়েকবার 
কনসার্ট বাজানো হয় । (তুলনীয় : হিন্দী “চো-্গাড়লা' )। সদ্য আগত কোনো 
ইউরোপবাসীর কানে এই বাজনার সুর খুবই অদ্ভুত শোনায় ) কারণ দশ বারোটা 
সানাই এবং এর সম-সংখ্যক কাড়া-নাকাড়া একই সঙ্গে বেজে ওঠে । “কর্ণ নামে 
আঁভাহত এক একটি সানাই দৈর্ঘেয ৯ ফুট এবং এর ননিয়াংশের ছিদ্রের ব্যাস 
ফরাসী দেশীয় দেড় ফুটের কম নয়। অতএব, এই “নাকাড়াখানা' থেকে যে 
জোরাল শব্দ নির্গত হয় তা আপনারা বিবেচনা করে দেখতে পারেন । আম 
যখন প্রথম আসি তখন এই শব্দ শুনে আমার মূছাঁ যাওয়ার মতো অবস্থা 
হয়োছল ; আমার কাছে তা অসহ্য মনে হতো । কিন্তু অভ্যাসের এমনই ক্ষমতা 
যে সেই একই শব্দ এখন আমি আনন্দের সহিত শ্রবণ করি । রান্লিকালে, বিশেষত 
যখন আমি বিছানায় থাকি ও দূরে আমার বাসভবনের ছাদের ওপর থাকি, 
তখন এই সঙ্গীত আমার কানে গম্ভীর চমৎকার ও শ্র্তিমধূর শোনায় । এতে 
অবশ্য অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ এমন লোকদের স্বারা গালি 
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বাজানো ছয়, যারা সকলেই প্রায় বাল্যকাল থেকেই বাদাচচাঁ ও সুরচচাঁ করে, 
সুয়ের তালতান ও মিড়-মঞ্ঘনায় অপংব দক্ষতা ন্জর্ন করে। তাই এই বাদা- 
হস্রশগৃলির বিচিত্র শক্দর্বান ও সুরের মিশ্রণে তারা চমংকার শ্রুতিমধূর একতান 
রন্লা করতে পারে, ধা কোনো 'না্দন্ট দূরত্ব থেকে শুনতে সত্যই ভালো লাগে । 
সম্ভাটের নিজস্ব কক্ষগুলি থেকে দূরে একটি উচ্চু মণ্ডে নাকাড়াখানা” প্রতিষ্ঠিত 
হয়, যাতে নৈকট্যের দরুন এই বাজনার সুরের তীরতা সম্ভাটকে বিরন্ত না করে । 

“যে সিংহ দরজার ওপর “নাকাড়াখানা' প্রাতিষ্ঠিত, যে দরজা 'দিম্নে আপাঁন 
কোর্ট অতিক্রম করবেন তার উল্টো 'দিকে একাঁটি বিরাট ও জাঁকজমকশালী হলঘর 
রয়েছে ; হলঘরাট কয়েক সার শ্ুষ্ভে সুসাজ্জত । এই সকল জ্তদ্ভ এবং এর 
সালং-এর সবটাই সুষ্দরভাবে চিন্তিত ও সোনার কাজ করা । হলি জমি থেকে 
বেশ কিছুটা উ“চতে অবস্থিত এবং তাতে প্রচুর আলো বাতাস থেলে ; এর 'তিন 
দিকই খোলা, বাইরের কোর্টমুখী। হারেম থেকে হলঘরাঁটকে যে দেয়াল 
দ্বারা আলাদা করা হয়েছে সে দেয়ালের মাঝখানে এবং মেঝে থেকে ওপরে 
মানুষের চেয়ে উ'চুতে একাট প্রশন্ত ও আড়ম্বরপূর্ণ গবাক্ষ অর্থাৎ প্রকাণ্ড 
জানালা রয়েছে । সেখানে প্রত্যহ ছিপ্রহরের সময় সম্রাট 'সিংহাসনর ওপর 
বসেন। তাঁর ডানে ও বামে কয়েকজন শাহাজাদা থাকেন; তখন খোজা 
প্রহারগণ রাজপরেূষদের চারপাশে দাঁড়য়ে ময়রপুচ্ছের তৈরী চামর দোলায় 
প্রকাণ্ড পাখা দ্বারা বাতাসকে আলোড়িত করে তোলে । 'সিংহাসনের নিচেই 
রপোর রোলং দিয়ে ঘেরা একটি 'দেওয়ান' আছে; তার ওপরে সমবেত ওমরাহের 
দল, রাজন্যবর্গ এবং বিদেশী রাম্টীদতগণ দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁদের চোখ 
নিচের দিকে অবনত, হাত দৃপট সম্মৃখের দিকে ক্স করার ভাতে হ্থাপিত। 
[সংহাসন থেফে আরও দূরে মনস্বদার অথবা নিয়পদচ্ছ আমিরগণও ন্ুগভীর 
প্রদ্ধার সাঁহত ঠিক একই ভাঙ্গতে দণ্ডারমান থাকেন। হলঘরের বাকী অংশ 
এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র চত্বরে উচু নিচু, ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর লোক দারা 
পণ থাকে। কারণ এই বিশাল হলঘরেই সম্রাট ছোট বড় নির্বিশেষে তাঁর 
সকল প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎ দান করেন । এই কারণে এটাকে “আম-খাস' বা “স্ব 
সাধারণের রাজদশন গছে বলা হয়।” 

বার্নয়ার আরও বলেছেন : “আম-খাস-এ সমবেত জনসাধারণের সমন 
আবেদন পত্র সম্ভাটের্র নিকট পেশ করা হয় এবং তাঁকে পড়ে শুনানো হয়ঃ 
সংক্িন্ট আবেদনকারণীকে সম্মৃখে ডেকে এনে সম্রাট নিজে তার আবেদন পরাঁক্ষা 
করে দেখেন এবং তীন প্রায় ক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে উৎপীঁড়ত দলের ওপর আরোপিত 
ন্যাপের প্রাতীবিধান করেন ।” 

২৯, দু" উপরোলাখ্িত ২৬নং পাদটীকা । 

৩০... জর আক্ষারক অন্বাদ পসংহ দু”, প্রাসারঘাচ্ছৃত একাটি দুর্গ । 
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৩১. সম্রাটের প্রশ্লোজনের জন্য রাক্ষিত সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য 
মনসবদারকে প্রদত্ত ভুসম্পাত্ত। 

৩২. এই পল্ল আওরঙ্গজেবের ন্যায়পরায়ণতা এবং অত্যাচারিতের প্রীত তাঁর 
তার ঘুণার কথা প্রকাশ করছে । (দ্র. ৬৪নং, ১৫২নং এবং ১৭০নং পন ) 
“আওরঙ্গজেব ছিলেন ন্যায়াবচারের প্রধান সমদ্র” (ওভিংটন )। থাফি খান 
তাঁকে শান্ত ও কম্টসাহফ্‌ 'ব্চারক, সহজলভ্য ও আচার-ব্যবহারে মাজত 
বলে আভাঁহত করেছেন । আওরঙ্গজেব স্বয়ং তাঁর প্রজাদের বিচারকার্ধ 'নিবহি 
করতেন । দাঁরিদ্রদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায় বা তাদের ওপর 
অহেতুক নিযতিনকে তান প্রশ্রয় দেনাঁন । 

৩৩. দু'জন ফেরেস্তা, যাঁরা প্রাতটি মানষের কা কলাপের প্রাতি লক্ষ্য 
রাখেন এবং তা 'লাঁপিব্ধ করেন । তাঁরা প্রাতাঁট মানুষের কাঁধের উভক্ন পার্মে 
অদশ্যভাবে আঁধাণ্ঠত আছেন বলে অনুমিত হয় (মুসলমানদের বিশ্বাস )। 

৩৪. এই পল্ত প্রমাণ করেযে আওরঙ্গজৈব সংলোকদের ভালোবাসতেন, 
তাঁদেরকে তাঁর কাজে 'িযন্ত করতেন এবং তাঁদের সততার জন্য 'তাঁন তাঁদেরকে 
পূরস্কৃত করতেন । দ্রু. ৩৬নং পন্র। কোনো এক ্ছানে তান দুঃখ প্রকাশ করে 
বলেছেন, ষে তাঁর সময়ে সংলোকের খুব অভাব ছিল । (দু. ঞঞ্জাং ও ৮০নং পনর ) 

৩৫. সা"দ আল্লাহ্‌ খান আল্লামি বা ফাহামি সম্মাট শাজাহানের একজন 
যোগ্য মন্ত্রী ছিলেন এবং 'জমলত-উল-মহলক' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন । তিনি 
পূর্বে হিন্দ; ধরমবিলম্বী ছিলেন ; পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন । তাঁর সমমনে 
[তাঁন ছিলেন সবাপেক্ষা সং রাজননীতাবদ | বানয়ার তাঁকে এশিয়া মহাদেশের 
সবপেক্ষা গুণী রাজনীতাঁবদ বলে আভহত করেছেন। বলখ: (১৬৪৩ 
হ্বীস্টাব্দ ) ও কাম্দাহার (১৬৪৮-১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ ) অবরোধের সময় [তান 
শাহাজাদা ও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন । ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট 
শাজাহান তাঁকে চিতোর দূর্গ ধ্বংস করার জন্য এবং রাজা মানাসংহের 'পিতা 
রাণা জগংসংহকে শাস্ছি দানের জন্য পাঠান । ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দারার 
প্ররোচনায় নিহত হন। শুধু রাজনশীতীবদই নন, তান একজন লুন্পাস্ডতও 
গছলেন ; এ কারণে তাঁকে 'আল্লামি” (জ্ঞানী ) বলা হয় । তান সম্রাট শাজাহানের 
রাজন্বের প্রথম কুড়ি বংসরের ইতিহাস 'বাদশাহ-নামা'র লেখক আবদৃল হামিদ 
লাহোরাঁর প্ঠপোফকফষ ছিলেন । শাজাহানের দশঘ” শাসনকালের একজন আদর্শ 
ব্যাস্ত ছিলেন বলে আওরঙগছেব এই পন্তগ্লিতে তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন । 
(দ্র. &২নং পর) 

৩৬. আসাদ খানের পর কিংবা জুূলাঁফকার খান নামে পরিচিত এবং 
সম্রটি আওরঙ্গজেবের একজন সাহসী সেনানায়ক । (দু. ৯২নং, ১৩৫নং এবং 
১৬০ থেকে ১৬৪নং পনর ) 
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৩. মৎস্য পদবী, শাহাজাদা অথবা শাহী পরিবারস্থ অন্যদেরকে প্রদত্ত 
খেতাব বিশেষ । তাছাড়া ইহা মাছের ছবি বিশিষ্ট এবং বিশেষ পদমধাদার 
চিহ্নাধাঁশিঙ্ট (দ:ট গোলক ) শ্রক ধরনের পতাকা, যা পরিচয়ের নিদর্শন 
হিসেবে শাহাজাদা অথবা শাহী পাঁরবারের অন্য লোক কর্তৃক হস্তিপৃষ্ঠে বহণ 
করা হয়। 

৩৮, মোগল শাসনামলে শাহাজাদাদের প্রদত্ত সামারক খেতাব, সম্রাট 
আকবর কর্তক প্রবার্তত হয্স। শাহী পরিবারের যান ছয় হাজার সৈন্যের 
আঁধনায়কত্ধ করেন, তাঁকে এই খেতাব দান করা হয় । শাহাজাদাদের মধ্যে যাঁরা 
৬০০০ থেকে ১০০০০ পর্যন্ত সৈন্যের অধিনায়কত্ব করেছেন তাঁদেরকে 'শেশ 
হাজারি', “হফং-হাজারি”, দহ-হাজারি' ইত্যাদি খেতাবে আঁভহিত করা হতো । 
যাঁরা ৫০০০ কিংবা তার কম অর্াং ১০০০ থেকে ৫০০০ সংখ্যক সেনাদলের 
আঁধনায়কত্ব করতেন তাঁদেরকে বলা হতো “পঞ্জ-হাজারি',চাহার হাজারি ইতাদি। 
এই শেষোন্ত খেতাবগাঁল আমিরওমরাহ: এবং উচ্চপদচ্ছ কর্মচারীদেরকে দেয়া 
হতো । (দু. ৪নং পল্প ) 

পাঁচ হাজারি আমির' কথাটি ঠিক ৫০০০ অন্বারোহশীর ওপর আধিপত্যের 
অর্থ প্রকাশ করত গ্জা, যাঁদও ইহা প্রথমে তা-ই বোঝাত। কোনো কোনো সময় 
পাঁচ হাজার 'আঁমর'কে কেবল পাঁচ শত অশ্ব রাখার অনুমতি দেয়া হতো, 
বাকীগ্ীল থাকত কেবল হিসেবের খাতায় । একশো থেকে এক হাজারের 
আঁধিকায়ী মনসবদারগণ ছিলেন নি্মপদস্থ কমণচারী ; সম্রাট তাঁদেরকে উচ্চপদে 
উন্বেত করতেন ; তাঁরা সম্ভ্রটের জনা যে টগগাদার রাকা রচনা 
সম্রাট তাঁদেরকে ভূমি দান করতেন । 

শবাভবে দেশ থেকে আগত দুঃসাহসী চিয়ার্স আঁধকাংশ 
আমিরের পদে নিষূত্ত করা হতো । তাছাড়া সাধারণত এমন লোকদেরকে আমর 
করা হতো, যারা মূলত ছিল ক্রীতদাস এবং তাদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষার 
আলোক থেকে বাঁঞ্চত। মোগল সম্মাট তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা ও খেয়াল খুঁশমতো 
তাদেরকে উচ্চ মষ্দায় টেনে তোলেন, 'কংবা তাদেরকে অম্ধকারময় জীবনে ঠেলে 
দেন। কোনো কোনো আমির “হাজারি খেতাব পেয়েছেন অথ এক হাজার 
অদ্যের মালিকানা, কেউ পেয়েছেন “দৃহাজারি' অথধি দূহাজার অম্বের 
মালিকানা ; আবার কেউ পেয়েছেন দহ-হাজারি' _প্রশ হাজার অম্বের 
মালিকানা! কোনো কোনো সময় একজন আমর হয়ত সম্রাটের জ্যেম্ঠপুত্রের 
মতো 'দোয়াজদাহ হার্জারি' খেতাব অর্থাৎ বার হাজার অম্বের মালকানা লাভ 
করে থাকেন। তাঁদের বেতন ধার্ধ করা হয় অশ্র-সংখ্যার অনুপাতে, সৈন্য- 
সংখ্যার অনুপাতে নমল এবং সাধারণত একজন অম্বারোহন সৈনিককে দ্‌?টি অন্ব 
রাখার অনুমতি দেরা হয় ।” স্বানয়ার । 
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কখনো কখনো বেতনের. পারবর্তে কোনো কোনো আমিরকে কিছু 
'জায়াগির' বরাদ্দ করে দেয়া হয়। আমিরগণ হলেন “সাম্াজোর স্তষ্ভ । 

“মনসবদারগণ হলেন অন্বারোহণী সৌনক তাঁরা 'মনসব' বেতন নামক এক 
প্রকার অম্ছুত বেতন পেয়ে থাকেন, যা সম্মানজনক এবং পষপ্তি দই-ই। তাঁদের 
বেতন আমিরদের বেতনের সমান না হলেও সাধারণ বেতন থেকে অনেক বেশী । 
এ কারণে তাঁরা ক্ষুদ্র আমির বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন । সম্মাটকে ছাড়া আর 
কাউকে তাঁরা মনিব বলে স্বীকার করেন না ।*-প্বার্নিয়ার | 

“আমর-ওসরাহ থেকে সাধারণ সৌনক পর্যন্ত সমগ্র সেনাবাহিনীকে প্রাত 
দুই মাস অন্তর বেতন দেয়া হয় ; কারণ সম্রাটের বেতনই ছিল তাদের উপর্ীষ- 
কার একমান্ত উপায় |” --বান/়ার । 

“এ কারণে মহামান্য সম্রাট ( অথাঁধ, আকবর ) দহবাসী? ( দশাটি অনের 
আঁধনায়ক ) থেকে “দহ-হাজারী' ( দশ হাজার অশ্বের আঁধনায়ক ) পর্যস্ত বিভি্ব 
মনসবদার ( কর্মচারী ) পদসমহহের প্রবর্তন করেন ; তবে তান পচ হাজারের 
অধিক অশ্বের অধিনায়কত্ব কেবল তাঁর মহামাশ্বিত শাহাজাদাদের মধোই সীমাবম্ধ 
রেখেছেন । মনসবদারদের সংখ্যা হলো ৬৬1” (আইন-ই-আকবরণ' ) 

'পাঞ্জ হাজারি-ই-যাত-ই-সেহহাজার সওয়ার'-ব্যান্তগতভাবে 'যাঁন পাঁচ 
হাজার অন্বের আঁধনায়ক এবং প্রকৃতপক্ষে [তন হাজার অম্বের ওপর আধিপত্য 
করেন । 

'পাঞ্জ-হাজারি, পাঞ্জ-হাজার সওয়ার-ই-দ আসপাহসেহ-আসপাহ পাঁচ- 
হাজারের আধনায়ক, পাঁচ হাজার নিবচিত অশ্বারোহীর দল, দ:ট অধ্বসহ, 
তিনটি অন্বসহ | 

যাঁদ একজন অম্বারোহগ সৌনকের দ.ট অশ্ব থাকে তাহলে তাকে বলা হয় 
'দু-আসপাহ এবং যাঁদ তিনটি অন্ব থাকে, তাহলে বলা হয় সেহ-আস্পাহ্‌ | 
সৈনিকদের একাধিক অশ্ব থাকার কারণ “এলঘার' কিংবা জর.রণ অবস্থায় দ্রুত 
অগ্রগাতর সময় তারা যেন অম্ধ বদল করতে পারে। উচ্চপদন্ছ মনসবদারদের আঁধ- 
কাংশই 'ছলেন সুরার ( প্রদেশের ) শাসনকত । পরবতাঁ শাসনামলের মনসবদার- 
দের থেকে সম্রাট আকবরের মনসবদারগণ আঁধক সংখ্যক বাছাই করা অম্বারোহণ 
সৌনক 'নিশেষত অম্ব লাভ করতেন । পরবতা শাসমামলে নামমান্ত পদগ্াঁল 
(জাঠ-_ষা অন্বারোহী পদ থেকে স্বতম্্) অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধ পেয়ছিল। 
মনসবদারদের মাসক বেতন ৬০০০০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত ছিল। 

৩৯. শাহাজাদা আ'বমের মন্ত্রী । তান ১৬৮৬ ভ্রীস্টাব্দে বুরহানপুরের 
সুবাদার 'নষস্ত হয়োছিলেন । আওরঙ্গজেব তাঁর নাম পরিবর্তন করে আমির 
খান রাখেন, যাঁর দরবারে তান একজন আমির 'ছলেন। এই নামের আরও অনেক 
লোক আওরঙ্গজেবের দরবারে ছিলেন । (দ্ু' ৯৯নং ও ১৬৮নং পত্র ) 
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৪০. দ্র. ১১নং পর । 

৪১. হিম্দুদের সম্পকে আওরঙ্গজেবের ধম গোঁড়ামির আরেকটি 
দৃষ্টান্ত । (দ্র. ইনং। ৬৫নং ও ১০৮নং পন্ত ) 

৪২. শহাজাদা আ'ষমের উপমন্ত্রী ; ১৬৮৬ খ্রাস্টান্দে পাহার সিং গর্খা 
উজ্জয়নের নিকট বিদ্রোহ ঘোষণা করলে 'তাঁন তাঁকে একটি তীরের সাহায্যে 
হত্যা করেন । এই কাজের জনা তাল্‌কচান্দ আওরঙ্গজেব কর্তক রায় রাহান' 
উপাধিতে ভূষিত হুন এবং সগ্রাটের কাছ থেকে সম্মানজনক খেলাত প্রাপ্ত হন। 
'মা-আঁসরি আলমাগার'তে তাঁর নাম মালুকচাম্দ বলে উল্লোখিত হয়েছে ; উক্ত 
গ্রন্থে লেখক বলেছেন যে তাঁকে 'হফ:ৎ-সাঁদ' খেতাব দান করা হয়। 

৪৩. একজন বিধমঁ [হম্দ: বলে তাকে নরকে যেতে হবে --কথাটা আওরঙ্গ- 
জেবের অতিরিন্ত ধমাঁয় গোঁড়ামির পরিচায়ক | দ্র. শিবাজীর মৃত্যু সম্পকে" 
প্রায় একই ধরনের কথা খাফ খান ব্যবহার করেছেন--কাফর বহ্‌ জাহ্‌নাম 
রফৎ' অথাৎ, বিধম নরকবাসা হয়েছে । 

8৪8. “টাকা গোলাকার এবং এর ওজন সাড়ে এগারো “মাশা (১২ মাশায় 
এক তোলা )। শের খানের আমলে এর প্রথম প্রচলন হয় । বতমান শাসনামলে 
(আকবরের রাজত্বকালে ) ইহা পূর্ণতা লাভ করে এবং এর পার্রবে আল্লাহ্‌ 
আকবর”, 'জাল্লা জলালৃহা এবং অপর পার্বে তারিখ সম্বলিত নতুন সীল- 
মোহরের ছাপ দেয়া হয় । যদিও কোনো কোনো সময় এর বাজার দর কমবেশী 
৪০ 'দাম' হয়, তথাপি বেতন প্রদানের সময় টাকার মূল্য সর্বদা ৪০ দামের 
মধোই নির্দস্ট থাকে ।” (আইন-ই-আকবরা? ) 

বর্তমান কালে এক টাকা ষোলো আনার সমান এবং পনেরো টাকায় এক 
ইংলিশ পাউণ্ড হয় । 

9৪৫. মুলগ্রন্থে নেকলেসকে “মালা” বলে উল্লেখ করা হয়েছে: শব্দাঁট 
ভারতায় । ফাসাঁ ভাষায় এর সমার্থক শব্দ হলো “হার? । 

৪৬. দ্র ৪নং পল্গ । 

৪৭. একটি সংস্কৃত শব্দ, এর ইংরোজ অর্থ 1078, কিছুটা 'রাজা'র 
মতো । 'রাও এবং 'রাজা' শক্দ দ:ট ব্াৎপাত্তর দক থেকে এক হলেও 
তাংপষের ক্ষেপে এলদর মধ্যে পার্থকা রয়েছে । তুলনায় : “রাও সাহেব" এবং 
“রাও বাহাদুর | 

৪৮. শাহাজাদা আ'যম যখন গৃজরাটের ভাইসরস ছিলেন € ৯৭০৩- 
১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ) তখন তাঁর উদ্দেশো 'লাখত সম্রাট আওরক্ষজেবের পল্তাবলর 
€ অধ এই পত্র এবং ৩৭নং পত্রের ) কোনো কোনো অংশ প্রমাণ করে যে স্বায় 
ভাইসরয়দের শাসন বাকস্থার জন্য পোধিত এই বৃষ্ধ সম্রাটের উত্নাহ কত তীব্র ও 
গভীর ছিল । 
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৪৯. কাঁথয়াওয়ারের যম্ধপ্রয় আফগান উপজাতি বালি 'কংবা বাঞ্জির 
গুরুত্ব মোগলদের বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে খ্বই বৃদ্ধি পায়। 
সুপরিচিত সফদর খান এই উপজাতির আঁধিবাসী ছিলেন। 

৫০. মোগলদের শাসনাধীনে কাঁথিয়াওয়ারের একটি জেলা । গুজরাটের 
পশ্চিমে অবাচ্ছত সমগ্র কাতিয়াওয়ার উপদ্ধীপেরও এই নাম ছিল । “সূরাট' হলো 
সৌরদের দেশ সংস্কত “সৌরান্ট্রের বিকৃত রুপ! হি্দদের বিখাত কু 
এখানকার দ্বারকায় ইহলশলা ত্যাগ করেন । সমগ্র কাঁথয়াওয়ার নয়,, এর 
কয়দংশ মাত্র মোগল শাসনের অন্তভূন্ত ছিল ! এখন সমগ্র কাঁথিয়াওয়ারই হলো 
দেশীয় শাসকের শাসনাধীন । ১৬৮৪ ক্রীপ্টাম্দে সরাটকে শাহাজাদা আ'যমের 
বান্তিগত ভূসম্পত্তি হসেবে বরাদ্দ করে দেয়া হয় । 

৫১. প্একইরপে মহামান্য সম্াট ( অথাঁং, আকবর ) সাম্রাজোর উত্বোত- 
বিধানার্ধে প্রত্যেকাঁট প্রদেশের জন্য একজন সপাহসালার নিযুক্ত করেছেন, 
এভাবে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য 'তাঁন একজন আছির 
তত্বাবধানে কয়েকাঁটি পরগণা (জেলা) বপ্টন করে দেন। এই আছি ছিলেন 
ন্যায়পরায়ণ ও '(বাঁশছ্ট কর্মচারণী, ন্যায়নীতিবোধসম্পন্ন এবং অঙ্গীকার পালনে 
দূঢ়চত্ত । তাঁকেই উপরোন্ত ( অথাৎ, ফৌজদার ) নামে আঁভাঁহত করা হয়েছে। 
সিপাহসালারের অধীনম্থ কমণ্চারী ও সহকারী হিসেবে তিনি ছিলেন 
শীর্ষন্ছানীয় । যাঁদ কোনো কৃষক শাহীন ভূসম্পাত্বর রাজস্ব আদায়কারী কিংবা 
জায়াগরদার বিদ্রোহী বলে প্রমাঁণত হয়, ফৌজদার মহাশয় তাঁকে 'মস্ট কথায় 
আত্মসমর্পণ করতে প্রবৃত্ত করবেন ; যাঁদ তাতে ফল না হয় তাহলে 'তীনি প্রধান 
কমণ্চারীদের লিখিত সাক্ষা গ্রহণ করবেন এবং তাঁকে শাস্তির দ্বারা সংশোধনের 
চেষ্টা করবেন । যখন তান বিদ্রোহ শাবির লুণ্ঠন করবেন, তখন ল:প্ঠিত দুবয 
বস্টনের বেলায় তাঁকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করতে হবে এবং লশ্ঠিত 
দ্রব্যের এক-পণ্চমাংশ শাহী রাজস্ব বিভাগের জন্য পাঠাতে হবে। তিনি সর্বদা 
অম্বাদর এবং সেনাবাহিনীর সাজ-পরঞ্জামের তদারক করবেন ।” (আইনই- 
আকবর"? ) 

“সম্রাট ( আকবর ) দশ। বিশ বা শ্রিশাঁটি হাতখীর দলের ওপর গ্রকজন করে 
তত্বাবধায়ক নিয্ক্ত করেছেন । এ ধরনের দলকে বলা হয় হলকুয়াহ্‌ এবং এর 
তত্বাবধায়ককে বলা হয় 'ফৌজদার”। তাঁর কাজ হলো হান্তগুরলর অবস্থা ও শিক্ষার 
প্রীত সতর্ক দৃষ্টি রাখা ।” “এইরপে ফৌজদারগণ ভূম্যধিকারীর পদমধদা্ 
জায়াগরদারের ওপরে ছিলেন 1” ( আইন-ই-আকবরী? ) 

৫২. নিধির (বা ৬1216) নামে অভিচিত ব্যক্তির ওপর প্রষূত্ত উপাধি 
যাঁর হাতে প্রাসাদের কাজকর্ম তত্বাবধানের ভার ন্যস্ত; অপরপক্ষে যেমন 
“দেওয়ান' নামে আঁভাহত ব্যান্তর ওপর ন্যস্ত থাকে সমগ্র দেশের কাজকমের 
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ভব । এখনও কাথিরাওয়ারের দেশীয় রাজ্যগ্যলিতে এই উপাঁধিগ্যলির প্রগ্লন 
আছে । 

$৩. ১৬৬৯ ত্রীষ্টাব্দে তান সাফ শেকান খানের চ্ছলে মৃত্রার ফৌজদার 
[নধৃন্ত ছন। 'পঞ্জ-হাজারির জন্য ১৬নং পল্ত দুষ্টব্য । 

&৪8. অর্থ, আমান্ল্লাহ যান ১৬৬৯ প্্ীস্টাব্দে আকবরাবাদের পাম্ববতশ 
এলাকার ফৌজদার নিষন্ত হয়োছলেন। 

66. যাঁর প্রকৃত নাম ছিল শুজা'ত খান, 'যাঁন ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সাফ 
শেকান খান উপাঁধ লাভ করোছিলেন । ১৬৮৭ ই্রীস্টাব্দে তিনি গোলম্দাজ- 
বাছিনশর তত্বাবধায়ক নিবৃত্ত হয়োছিলেন । সেই বৎসরই তানি হায়দ্রাবাদ অবরোধ- 
কালে 'ফিরোষ জঙ্গের সাঁহত ঝগড়া করার দায়ে কারার্‌ষ্ধ হন । কি্তু কিছুকাল 
পরেই তাঁকে কারাগার থেকে মযান্ত দেয়া হয় । 

৫৬. তিনি ১৭০৩ শ্ত্রীস্টাত্দে আহমেদাবাদে প্রাণত্যাগ করেন। (দ্র. 
৯৯৭নং পল ) 

৫৭. এখানে আওয়ঙগজেব গুজরাটবাসণদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় 
দিয়েছেন । গ্জরাটবাসীরা সাধারণত ভারতের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের 
চাইতে অপেক্ষাকৃত শাস্ত প্রকৃতির ও কম দাঙ্গাবাজ ছিল । 

৫৮. এই পন্টি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সম্মাট আওরঙ্গজেবের উৎকণ্ঠার 
আরেকটি প্রমাণ । (দ্র. থনং পল্ন) মনে হয় তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজাদের 
শাশ্ত ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবংজসহ্যতা ও রাজন্রোহ দমন করা। 

৫৯. থাদ্দেশের অন্তর্গত বুরহানপুরের নিকচচ্ছ একটি সহর, ১৬৮১ 
্রাষ্টাব্দে শদ্ভূজি কর্তক লৃশ্ঠিত হয়। যত প্রদেশের অন্তর্গত বেনারসের 
নিকট এই নামে পাঁরাচিত আরেকাঁট সহর আছে, যেখানে শাহাজাদা শুজা রাজা 
জল্লাসংহ কর্তৃক পরাজিত হয়োছলেন । ১৬৫৯ শ্রীস্টাব্দে দারা রাজা জয়াঁসংহকে 
শুজার বিরূদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন । বরোদার নিকটবতর্ণ গুজরাটে এই একই 
নামের ভতায় আরেকটি সহর আছে । 

৬০. অর্থাৎ আওরঙ্গাবাদ, রাজা নযাম বাহাদুরের রাজ্যের একটি সহর, 
১৬১০ ্রীপ্টাব্দে দাক্ষিণাতোর মাঁলক অন্বর কর্তৃক প্রাতান্তভত হয় । এর পর্ব 
নাম ছিল 'খিরিক। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে হিতী 
বারের মতো তাঁর বিজয় পতাকা উচ্জীন করছিলেন, তখন 'তিঁনি তাঁর স্বীয় 
নামানসারে এর নামকরণ করেন আওরঙ্গাবাদ ( আওরঙ্গজেবের সহর ) এবং 
পেখানে তাঁর সরকারী দফতর প্রাতিষ্ঠত করেন। এর আভিধানিক অর্থ 
“সৌভাগাশালী ভাত” । 

৬৯, ফাসাঁ গ্রশ্ছে বাঁণকদের স্থলে ব্যবহাত হয়েছে 'বেপারিয়ান-_-আাট 
একট ভারতীয় শব্দ । এর ফারসী প্রাতশন্দর হলো “সওদাগরন? । 
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৬২. এমহামানা সম্রাট (অথধি, আকবর ) চৌদ্দজন আগ্রহী, আজ ও 
নিরপেক্ষ কেরানী নিষত্ত করেছেন ; তাদের দুজন প্রত্যহ পালাক্রমে কাজ করে 
থাকে, ফাতে প্রাতি পক্ষ অন্তর অন্তর এক এক জনের পালা আসে । সম্রাটের 
সকল হুকুম ও রোজনামচা এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকতগিণ যে সমস্ত বিবরণ 
দান করেন তা সমন্তই 'লাপবদ্ধ করা তাদের কাজ ।” (“আইন-ই-আকবরণ' ) 
তুষুক-ই-জাহাঙ্গীর-র বিভিন্ন চ্থানে আমরা দেখতে পাই ষে সবার বখ্হশগণ 
একই সঙ্গে প্রায়ই “ওয়াকেনাবস' (নিবোশক বা সংবাদদাতা ) পদ ধারণ করে 
থাকেন। (দ্র. ২৭নং পত্র ) 

৬৩. কচ্ছপের খোলার তোর এক ধরনের 'জানস অর্থে ব্যবহৃত একাঁটি 
ভারতীয় শহ্দ । 

৬৪. দ্র ৯নং পন্র। 

৬৫. শেখ আবদুল লতিফ বুরহানপরের একজন মুসলমান দরবেশ 
দিলেন ; তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় জাঁবিত ছিলেন । তিনি বুরহানপরের 
প্রতিষ্ঠাতা শেখ বুরহানের সমসাময়িক ছিলেন । তাঁর ওপর আওরঙ্গজেবের 
অগাধ বিশ্বাস ছিল । তিনি ছিলেন ইসলামের যথার্থ অনুসারী এবং সমাটের 
মতো ভিনি সঙ্গীত পছন্দ করতেন না। শেখ বুরহান তাঁর জন্য খুবই গর্ব 
অনুভব করতেন এবং তান বলতেন যে এমন একজন সাধ্‌ ও ধার্মক লোক 
তাঁর সমসাময়িক ছিলেন বলে তান আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানাতেন। ময় 
সাধারণত মুসলমানদের বেলায় প্রযুস্ত একটি ছিন্দূন্তানী সম্মানজনক উপাধি । 
(দ্র. ৯২নং ও ১৭১৯নং পন ) 

৬৬. অর্থাৎ কহরগাঁও, অথধি বিজাগড়, বুরহানপ:রের ৬০ মাইল উত্তর 
পাশ্চমে অবচ্ছিত নব্দদা ও তাপ্তি নদীর মধ্ান্থ একাটি সহর ও জেলা । 

৬৭. মনে হয় আওরঙ্গজেব িয়ী আবদুল লতিফের উপদেশ মেনে নিয়ে- 
ছিলেন এবং সেই মোতাবেক কাজ করেছিলেন । 

৬৬. দু. ১৪নং পল্ত। 

৬৯. স্বীয় প্রজাদের প্রাতি আওরঙ্গজেবের ন্যায়পরায়ণতা এবং তাদের 
মঙ্গলের জন্য তাঁর সতর্ক দৃষ্টির আরেকটি প্রমাণ হলো এই পন্ত। “সপ্তাহের 
আরেকটি দিনে তিনি ( আওরঙ্গজেব ) দশজন লোকের আবেদন গোপনে শোনার 
জন্য দুটি ঘণ্টা ব্যয় করে থাকেন ; এই আবেদন প্রগুলি 'নিয়্তর সম্প্রদায় 
থেকে স্যত্ধে বেছে নেয়া হয় এবং একজন ভালো ও ধনবান বৃদ্ধ লোক কর্তৃক 
সম্রাটের নিকট উপস্থাপিত হয় । সপ্তাহের অপর একদিন 'তান দঃ'জন প্রাসম্থ 
কাঁষি বা প্রধান বিচারপতি সমভিব্যাহারে “আদালতথানাহ্‌ নামে অভিহিত 
গুবচার কক্ষে হাঁজর হতে ভুল করেন না। অতএব ইহা সুস্পশ্ট ষে আমরা 
গাশরার রাজন্যবর্গকে অসভ্য বলে বর্ণনা করতে তৎপর 'হলেও তাঁরা 


ণ৬ আওরঙজেবের পাবলা 


সব সময় তাঁদের প্রজাদের প্রাপা ন্যায় বিচার সম্পর্কে অমনোযোগী 
নন।” --বানিয়ার | 

“তন (আওরঙ্গজেব ) প্রতাহ দু'বার বা তিনবার প্রফ,ল্ল বদনে ও শান্ত 
দঙ্টিতে আম-দরবারে উপচ্ছিত হন ; সেথানে যে বিচারপ্রার্থীশণ বিনা বাধায় 
দলে দলে এসে উপাস্থত হয়, তাদের বিচারকার্য সমাধা করেন । তান অত্যন্ত 
মনোধোগ সহকারে তাদের কথা শোনেন বলে তারা নিঃশঙ্কাচত্তে ও 'বনা ছিধায় 
তাঁর নিকট তাদের অভিযোগ পেশ করে এবং তাঁর নিরপেক্ষ বিচারে যথার্থ 
প্রতিকার লাভ করে ।” ( মির-আতে-আলম? ) 

থাফি খান বলেছেন যে আওরঙ্গজেব একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন । 

৭০ অর্থাৎ আমানূল্লাহ্‌ বেগ । (দু. ৩৭নং পন্ত ) 

৭১ সম্ভবত ইহা কািয়াওয়ারের নবনগর হবে; ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
গুজরাটের ভাইসরয় কুতুী্দন কর্তৃক এই সহর গজরাটের সাহত সংযুক্ত হয় 
এবং এর নামকরণ হয় ইসলামাবাদ । 

৭২. গুজরাটের একটি জেলা ও বড় সহর। এই সহর সবরমাত নদীর 
তাঁরে অবাচ্মিত এবং গৃজরাটের প্রথম আহমদশাহ কর্তক ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহা গুজরাটের মুসলমান শাসকের রাজধানণ ছিল । পরবরতাঁকালে 
গৃজরাটচ্ছ মোগল সবাদারের প্রশাসনিক কমস্ছলে পরিণত হয় । বর্তমানে ইহা 
বহু শিল্পের, বিশেষ করে তুলা শিজ্পের কেন্দুক্ছল । 

“শেষোস্তাটি ( অথাৎ, আহমেদাবাদ ) সমৃম্ধির উচ্চস্তরে উপনীত একটি 
অভিজাত সহর । এর জলবায়ুর মনোহারিত্বে এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে 
সবেত্কিষ্ট উৎপন্ব শসোর জন্য ইহা প্রায় অপ্রতিচ্ছন্্ী । এর দুশট দূর্গ আছে। 
সহরে এক সহম্র পাথরের মসাঁজদ আছে, প্রাতাঁট মসাঁজদের দুশট 'মনার এবং 
দল'্ভ উৎকণশলপি রয়েছে 1” ('আইন-ই-আকবরখ” ) 

মসলমান এঁতিহাসিকগণ বিশেষ করে গুজরাটের এঁতিহাসিকগণ ইহাকে 
'নগরসমহের অলঙ্কার" বলে আভাহিত করেছেন । 

৭৩. কয়েকাঁট গ্রামের কর্তত্ব। মুলগ্রছে এই শব্দাট হচ্ছে 'থানাজাত; ; 
ফাস? বহৃব্চন সম্বলিত একটি ভারতশয় শন্দ। “থানা, অথবা থানাহর 
আভিধানিক অথ দূর্গ বা সহর রক্ষার নিমিত্ত সৈনাদল ; কিম্তু ইহা সামারক 
[নলাস অথেও বূষায় যেখানে রাজস্ব বিভাগের নিয়পদজ্ছ কমমচারীগণ দেশকে 
রক্ষার জনা অবস্থান করে, পুলিশকে সাহাষা করে এবং রাজস্ব আদায় করে; 
সেই নিবাস দূগেইি হোক কিংবা উন্মুক্ত গ্রামেই হোক । 

৭৪, এখানে আওরঙ্গজেব নিজেকে প্রকাশ করেছেন ধর্মভীরু ও ধার্মিক 
লোক হিসেবে । (দু. ২৬নং পত ) ধায় মতবাদের দক 'দয়ে আওরঙ্গজেব 
ছিলেন গোঁড়া এধং তাঁর সমসাময়িক ইংল্যান্ডের ক্মওয়েলের সঙ্গে তাঁকে তুলনা 


আন্ঞজজেবের পল্লাবল? ৭৭ 


করা চলে। তান ছিলেন ধমশনষ্ঠ মৃহম্মদীর় পন্থা, একজন কঠোর সুল্লি এবং 
একজন খাঁটি মুসলমান । একমাত্র হজ্জব্রত পালন বাতীত 'তাঁন ধর্মের সমস্ত 
নতি ও আচার-অনৃষ্ঠানাদি নিয়ামত পালন করেছেন। 

৭৫. শাহাজাদা আ'যমের পালিকা-মাতা । (দ্র. ১৭৯নং পল্ত ) 

৭৬, ১৬৬৬ শ্ত্রীস্টাব্দে রাজা মানসিংহ কর্তৃক বিজাপুর অবরোধের সময় 
তান তাতে অংশ গ্রহণ করেন । 

৭৭. যাহেদা বানর পৃ । (দ্র. ৪৫নং পর) “মা-আসার-আলমাগার'র 
্রদ্কার কর্তৃক এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে ( ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ )। 'কিস্তু শাহাজাদা 
আ'যমের জীবন 'যান রক্ষা করেছেন, সেই মির বধূর নাম তান উল্লেখ 
করেনান । 

৭৮. প্রাচীন পারস্যের একজন খাতনামা বীরপুরুষ, যানি তাঁর অসাধারণ 
দৈহিক শীল্তর জন্য পাঁরচিত। তান সাতটি অসাধারণ বারত্বপূর্ণ কাজ 
করেছেন £ তন্মধ্যে একটি হলো তিনি শ্বেত দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে 
হত্যা করেছেন। না জেনে তান তাঁর নিজের পূত্ত সোহরাবের সঙ্গে যুণ্ধ 
করেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। তান ষালের পত্র ছিলেন। রক্ষ ছিল তাঁর 
প্রিয় অম্ব, ষে তার প্রভুর সঙ্গে মৃত্যুমূখে পতিত হয়েছিল । পারস্যের আল- 
ফান্দিয়াদের সঙ্গে তাঁর যুষ্ধ সুপরিচিত | গ্রীসের হারকুলেস ও ভারতের ভীমের 
সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যেতে পারে । ফাসাঁ ভাষায় রোস্তমের আভিধানিক অর্থ 
আম নিজেকে (প্রসব বেদনা থেকে ) মস্ত করেছি', রোস্তমের মাতা রূদাবা 
প্রকে জন্ম দেয়ার অব্যবহিত পরেই একথা উচ্চারণ করেছিলেন এবং প্রসব বেদনা 
থেকে মনৃস্ত পেক্পেছিলেন । 

৭৯, স্রাত বন্দরের তন্বাবধায়ক (মূৎস্দি) মোল্লা তাহের নামে 
আঁভাঁহত। তিনি আহমেদাবাদের শুজা'ত থানে-ইস্ফানির একজন ব্ধ ও 
সহচর ছিলেন৷ আওরঙ্গজেব তাঁকে খুবই সম্মান করতেন এবং তাঁকে “দু-হাজারি' 
মনসবদার দান করেছিলেন । ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই আক্রমণ করে তথাকার 
ইংরেজদের দূর্গ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে জাঞ্জরার সৈয়দ ইয়াকুব খানের সঙ্গে 
যোগদানের জন্য আওরঙ্গজেব তাঁকে আদেশ করেন । কারণ তখন ইংরেজগণ 
নুরাটের নিকটবতাঁ পাঞ্জ সবাই” নামক শাহী জাহাজ ল্প্ঠন করেছিল । কিন্তু 
ইতিমধ্যে ইংরেজগণ সম্রাটের সঙ্গে অবমাননাকর চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় বোম্বাই 
রক্ষা পায়। পরবতাঁকালে এই খানকে আহমেদাবাদের “দেওয়ান' (মম্মী) 
পদে নিবৃক্ত করা হয় । আকা মহম্মদ থান নামে তাঁর এক ভাই ছিল । তাঁর এই 
ভাইটি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করায় সে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত আ'তিমাদ খানের মুখ- 
দর্শন করেনি । 'তীন ১৬৬৮ আরস্টাব্দে মৃত্যুনুখে পাঁতিত হন এবং তার প্ত 
মহম্মদ মহমিন (আহমেদাবাদের ) মন্ত্রী নিষূত্ত হন। তাঁর পূর্বনাম ছিল 


৭ আওয়দজেষের পঞ্লাবল 


আমানত খান এবং ১৬৯০ প্রস্টাব্দে তিনি আশতমাদ খান উপাধিতে ভূষিত 
হন। (দ্র. ২৪নং পল্প ) 

৫৩. দ্র. ৯৬নং, ৩৪নং এবং ১৫৪নং পল্ত । 

৮১. ইছা একাঁট সাধারণ 'বদ্বাস যে যাঁদ কেউ অধিক অর্থ দান করেন 
তাহলে আল্লাহ তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেন । 

৮২. গবনির মাহমুদ কর্তক প্রবর্তিত এক ধরনের পোশাক । মলগ্রন্থে 
পুবিদ্দা অথে ভারতায় শব্দ 'থান' ব্যবহাত হয়েছে । এর ফাসঁ সমার্থক শব্দ 
হলো “কাছ । 

৮৩. মূলগ্র্ছে ভারতীয় পদ 'নাকাড়াখানা' বাবহ্থত হযেছে । ইহা এমন একটি 
স্থান যেখানে 'দিনে পাঁচবার ঢাক বাজানো হয় । (দ্র. ১২নং পন্র। পাদটশকা ২৮) 
ইতিপূর্বে বাদ্যকরেরা রাত শুরু হওয়ার আগে চার ঘাঁড় ( চোঘড়িয়া ) ঢাক 
বাঞজাত এবং একইর:পে স্যেদিয়ের আগেও চার ঘড়ি বাজাত ঃ এখন তারা 
মধারাঘে প্রথমবারের মতো বাজায়, যখন সূর্য তার উদয়ের সূচনা করে এবং 
প্রত্যুষে বাজায় ছিতায়বারের মতো ।” (“আইন-ই-আকবরণ' ) 

/৪. এখানে মনে হচ্ছে আগুরঙ্গজেব শাহাজাদা আ'যমকে তাঁর 'সিংহাসনের 
উন্বরাধিকার হিসেবে গববেচনা করছেন, যদিও আ'যম ছিলেন তাঁর ততীয় পত্র । 
গান তার অনা পশ্রদের চাইতে তাঁকে অধিক ভালোবাসতেন, এবং সেজন্য মনে 
হচ্ছে তিনি তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা হদয়ে পোষণ করেছেন । (দ্ু- ৪১নং এবং 
৪ণ৭নং পন্ত ) 

৫, মৃলগ্রছ্ছে ভারতীয় শব্দ “হরকরা? সংবাদদাতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 
ইহা প্রথমত সংবাদ সরবরাহের জন্য বাণকদের কর্তৃক নিষন্ত লোকদেরকে 
যোঝাত ; তারপর এর অর্থ দীড়াল গণপ্তচর । এখানে সংবাদদাতা হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েছে । “আওরঙ্গজেব সন্কারী সংবাদদাতা নিষন্ত করেছিলেন ঃ 
দূরতম ও নিকটতম জেলাসমহে যে সমস্ত ঘটনা ঘটত তারা সম্মাটকে সে সমস্ত 
ঘটনা স্স্পকে অবগত করাতো এবং স্থানীয় লরকারণ কমচারীদের কাষকিলাপের 
[হসাব রাখত ।” “একথা সতা যে মহান মোগল সম্রাট বাভ প্রদেশে 'ওগ্লাকে- 
নাঁসব প্রেরণ করতেন ; তাদের কাজ ছিল 'বিভিত্ব প্রদেশে সংঘাটত প্রারতাটি 
ঘটনার সংবাদ সম্ভাটকে প্রদান করা । কিন্তু এই কর্মচারীর দল ও সুবাদদারের 
মধ্যে সাধারণত একটা লজ্জ্াকর গোপন চুক্তি সম্পাদিত হতো, ধার ফলে হতভাঙ্খ্য 
জনসাধারণের ওপর যে নিষতিন চলত, তাদের উপস্থিতি তাকে কদাচিৎ বাধা 
দিত।”--বানয়ার । (দ্র. ২০নং পর ) 

৬. এই প্রদৃষ্টে মনে হয় যে শাহাজাদা আ'যম অলস প্রকৃতির ছিলেন 
এবং সরকার কাজে আতরিস্ত মনোযোগ দান করতেন না। (দ্র“ ৯২নং এবং 
১০৬নং পর) ইহা আরও প্রমাণ করে যে আওরঙ্গজেব সর্বদা ব্যন্ত থাকতেন 


আশয়জজেষের পর্লাবলন ৭৯ 


এবং যাবতীয় সরকারী কর্ম নিজে দেখাশোনা কয়া পছন্দ করতেন (ইছা ফি 
আবম্বাসের জন্য 2)। 

৭. তল কিংবা তালি, খাদ্দেশ এবং বেরারের একাঁট নদী । 

৮৮. দ্র, ১২নং পল । 

৮৯. এককথায় প্রমাণিত হয় যে আওয়ঙ্গজেব সন্দেহ ও আঁবম্বাসের 
বশবতাঁ হয়ে তাঁর উচ্চপদস্থ ও নিয়পদস্থ কর্মচারীদের কাজকমে হন্রুক্ষেপ 
করতেন । 

থান জাহান বাহাদ্‌র যাফর জঙ্গ কোকলতাস আগুরঙ্গজেবের দুধ ভাই ও 
শাহী দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমির ছিলেন । তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মির মালিক 
ছোসাইন। ১৬৭২ শ্রীস্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাতোর সুবাদার হিসেবে প্রোরত হন। 
তান শিবাজীর বিরুদ্ধে জ্রাটের দূর্গ পূনারনমিণি শুরু করেন । গোলকৃণ্ডার 
সর্বশেষ রাজা আবুল হাসানের বিরুদ্ধে তান প্রোরত হন । ১৬৭৪ প্রীন্টা্দে 
আওরঙ্গজেব তাঁকে সাত শত অশ্বারোহীর আধনায়কত্বের পদ থেকে সাত হাজারি 
মনসবদারের পদে উন্নীত করেন এবং তাঁকে খান জাহান বাহাদূর যাফর জঙ্গ 
উপাধি দান করেন । ১৬৯১ গ্রীস্টাম্দে তিনি এলাহাবাদের সুবাদদার নিষ-স্ত হন। 
সেই বংসরই তাঁকে পাঞ্জাবের সুবাদার পদে [নিষুন্ত করা হয়। তিন ১৬৯৭ 
হ্স্টাব্দে পরলোকগমন করেন । যুদ্ধে তাঁর 'নাক্ক্ুয়তা ও বার্থতায় আওরঙ্গজেব 
খুব বিরস্ত হন। তান দাক্ষণাতোর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে 
তারিখই-আসাম' (আসামের ইতিহাস ) নামক গ্রন্থের লেখক বলে মনে করা 
হয় । “বেশী কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন না।” তিনি প্রায়ই মারাঠাদের 
কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করতেন । (দ্র. ৯২নং, ১২৭নং এবং ১৩৪নং পল্ন। আ'কেল 
খানের জন্য দ্র ১৬৭নং পত্র £ শুজজাত খানের জন্য দু. ১২৭নং পর £ এবং মহম্মদ 
বেগের জন্য দ্র. ৩২নং পত্র ) 

৯০. দ্র. ২৩নং পল্লী 4 

৯১. অথবা দহোদ ? বরোদা এবং উজ্জয়নের মধ্যে গুজরাট ও মলোল্লার 
সীমান্তে অবাশ্ছিত গুজরাটের এঁকাঁটি সহর, সম্রাট আওরঙগজেবের জন্মচন্ছান । 
(দ্র. ৪৬নং পণ্ত ) সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যখন আওরঙগজেবের পিতা 
শাজাহান দাক্ষিপণাতোর স্থবাদার ছিলেন তখন আওরঙ্গজেব এখানে ১৬১৮ 
্বাস্টান্দদে জন্মগ্রহণ করেন । ফাসাঁ কথা আফতাব-ই-আলমতব (বিশ্ব 
আলোকারশ সর্ধ ) থেকে তাঁর জন্ম তাঁরখ খাজে পাওয়া যেতে পারে, অথাৎ 
১০২৮ হার কিংবা ১৬১৮ উস্টাব্দ। 

৯২. এ্রধানে আওরঙ্গজেব সঙ্কীণণ মানসিকতার পাঁরিল্স দিচ্ছেন বলে 
মনে হর। 

৯০. দু 8%নং পর । 


৮০ আগরঙগজেবের পল্তাবলা 


৯৪, গুণ্ডামি সম্পকে কোরানের একটি বাশণ । 

৯৬. আহমেদাবাদের মহম্মদ বেগ থান, আওরঙ্গজেবের একজন সেনাপাত । 
তিনি ১৭০৩ গ্রাস্টাব্দে মারাঠাদের বিরূত্ধে নব পার নিকট আহমেদাবাছে শাহণী 
সেনাদল পরিচালনা করেন । এই দঃসাহসিক কাজে গৃজরাটের কোলিরা তাঁর 
সহযোগিতা করোছিল । মারাঠারা পরাজত হল্ল এবং পলায়ন করে । পরে 
সেনাবাহনণ মারাঠাদের কর্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হয় এবং অনেকেই 
নিহত হয় । ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে [তান সংরাটের তথ্বাবধায়ক ছিলেন । ১৬৯৮ 
রীস্টান্দে তিনি সোরাথের স্রবাদার ছিলেন । 

৯৬. ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকবরাবাদের দূর্গরক্ষক পদে নিষন্ত হয়ে- 
ফোন । ১৬৮৯ গ্রাস্টাব্দে (তান গোয়ালিয়রে পরলোকগমন করেন । দিয়ানত 
খানের প্র দেব আফগান নামে আরেকজন লোক ছিলেন ; 'তানও ১৬৮১ 
প্রষ্টাঙ্দে মু'আতেমাদ খান উপাধিতে ভূষত হন এবং সেই বখসরই তিনি “দাগ 
তাঁসহা' দফতরের তত্বাবধায়ক নযন্ত হন । তান ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক- 
গমন করেন। 

৭, পু. ১১এনং পা । 

৯৮, প্র. ৩৬নং এবং ১২৮নং পর । 

৯৯. এই পল্ল সমধমবিলাম্বদের প্রাত আওরগ্রজেবের পক্ষপাতিত্ব এবং 
হিজ্দ-দের প্রাত তাঁর ধাতল্লাগ মনোভাবের পঁরিচারক, যা প্রমাণ করে যে তান 
উদ্দার মনের অধিকারী ছিলেন না। আকবরের অনুসৃত নীত অনুসরণ না 
করে আওরঙ্গজেব সরকারা কার্য থেকে যোগ্য কর্মচারীদেরকে সাঁরয়ে তাঁদের পদে 
অধস্তন মুসলমানদেরকে নিষ-ন্ত করেছেন । খাফি খান তাঁর ইাতহাসে বর্ণনা 
করেছেন যে ১৬৭২ স্টান্দে আওরঙ্গজেব বিভিন্ন প্রদেশের মুবাদারদের নিকট 
এই মমে" একাঁটি আদেশ প্রচার করেন যে; সরকারধ কার্য থেকে 'হম্দুদের বরখাস্ত 
করে তদচ্ছলে মৃসলমানদেরকে নিষুস্ত করতে হবে । করিম্তু এই আদেশ যথাবথ- 
ভাবে পালিত হয়নি । 

১০৩. “ভুসম্পান্তর মালিক হিসেবে সম্রাট একটা 'নীর্দস্ট পাঁরমাণ ভূমি 
সামারক বিভাগের বর্মচারীদেরকে তাদের বেতনের পরিবর্তে প্রদান করেন £ 
এই প্রদত্ত ভুমিকেই “জায়াঁগর' কিংবা তৃকর্টতে ণত্মার' বলা হয়। “জারগির? 
শব্দটি একটি 'নার্দস্ট এলাকার অথ" প্রকাশ করে, যেখান থেকে বেতন লওয়া হয় 
অথবা যা বেতনের স্থান বোঝায় । বেতনের পরিবতে এবং সেনাবাছনীর ভরণ 
পোষণের জনও সুবাদারগণকে একই রকম জায়গির মঞ্জুর করা হয় । তবে শত 
হলো এই যে, তাদের জায়গির থেকে ষে বাড়াতি রাজস্ব আদায় করা হবে তার 
একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রতি বছর সম্ভাটকে দিতে হবে ।”--বার্নিয়ার । 

১০১. ২৯৬৭০ এ্ম্টাব্দে তান আকবনাবাদের সুবাদার নিষস্ত হন। পরে 
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তাঁকে মির বখাশি পদে নিষুস্ত করা হয়। ১৬৭৪ জীস্টাব্দে তান সাফ খান 
উপাধি প্রাপ্ত হছন। ১৬৮০ প্রীষ্টাব্দে তান পরলোকগমন করেন। এরব্প 
একজন সং ও খাঁটি কর্মচারীর সাহায্য থেকে বণ্চিত হয়ে আওয়ঙজেব খৃবই 
দুঃখিত হন । | 

৯০২. সৈল্নদদ হাসান আল খান, সৈয়দ আবদূ্জাহ খান বড়ের পূত্ন। তান 
হোসঙ্গাবাদের ও নদ্রবারের “ফৌজদার' ছিলেন । উদয়পুরের রানার সঙ্গে বৃদ্ধের 
সময় সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি ১৬৬১ গ্রীপ্টাব্দে বাহাদুর আলমগীর 
শাহী উপাধিতে সম্মানিত হন । তারপর তিনি মন্দেম্বরে প্রোরত হন। তান 
১৬৮৭ প্রীষ্টাত্দে পরলোকগমন করেন । 'তাঁন খুবই সাহসী, সং ও খাঁটি লোক 
ছিলেন । 

৯১০৩. দু ১৫নং পল । 

১০9৪. দ্র. ১৫নং পল্র। 

১০৬, দ্র. ই৩নং পন্ত। 

৯০৬. প্র, শহনং পত্র । 

১০৭. দ্র. ১৯নং পন্ত। 

১০৮. দ্র. ১৯নং পনর । 

১০৯. কুতুবউীদ্দন খেশগাই ১১৫৯ গ্রাস্টাষ্দে সোরাথের স্বাদার নিষন্ত 
হয়েছিলেন । ১৬৬২ স্ত্রীস্টাব্দে তিনি অস্থায়টভাবে গ্‌জরাটের ভাইসরয় পদে 
নিষৃন্ত হন। ১৬৬৪ খ্্রীস্টাষ্দে তান গুজরাটের সঙ্গে নবনগরকে সংযুক্ত করেন 
এবং এর নামকরণ করেন ইসলামনগর । 

১১০. সৈয়দ কামিলের পত্র তান ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ( গুজরাটম্ছ ) সাদ্রার 
দূগরিক্ষক পদে নিয্স্ত হন। 

১৯১. দ্র. ই৩নং এবং ৩৭নং পনর । 

১১২. দ্র. ১নং পল্ত। 

১১৩. ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে আওরঙ্গজেব তাঁর কাজে একজন বম্বচ্ত, 
সং কিংবা যোগ্য লোক খুজে পাচ্ছেন না। সম্ভবত তাঁর সাশ্দপ্ধ ও অবিশ্বাস 
প্রযান্ত স্বভাবই এর কারণ । (দ্র. ১৫নং এবং ২৮নং পন্ত ) বাঁদও আওয়ঙজজেব 
তাঁর দরবারে বখলোকের অভাবের বিরুদ্ধে আঁভিযোগ করেছেন, তথাপি ফাষেল 
খান। আমানত খান, মি ইয়ার আলি, মূহস্মদ ইয়ার খান, শৃজা'ত খান এবং 
আরও কয়েকজন সংলোক তাঁর অধশনে কম'রত ছিলেন । 

১৯৪, গুজরাটের একাট জেলা । 

১৯৫. গুজরাটের আরেকটি জেলা । 

১১৬. গৃজরাটম্ছ নিয়শ্রেণর আদিম উপজাতি । কুলি কিবা কোলিরা 
ছিল শহন্দুন্তানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্য এবং সম্পূর্ণরূপে নশীতিজ্ঞান বিবার্জত 
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লোক ।“ম্প্বার্নিয়ার ॥ কিন্তু এখন তারা সেরপ নয় । ১৬৫৯ আস্টাব্দে 
দায়া যার কাছে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং যার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন, কাঁদর 
সেই কাজি কোলি এই উপজাতিরই লোক ছিলেন। 

১১৭. গুজরাটের একটি সহর । 

৯১৯১৮". »৩নং এবং শু৬্লং পঞ্ত | 

৯৯২. দ্র' *৩পং প্র । 

১২০. প্র. ২০নং প্র । 

১২১. অথবা সফদর খান-ই-বালি। ১৬৯৭ ত্রীস্টান্দে (গুজরাটস্থ ) পাতনের 
ন্ুবাদার নিষ্ত হয়োছিলেন। তিনি আহমেদাবাদের সুবাদার শুজা'ত খানের 
উপর অসম্ভুষ্ট হয়ে মলোয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। তান ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে 
রাজপুত দুগদাসকে হত্যা করার জন্য কিংবা জীবন্ত বন্দী করে আনার জন্য 
শাহাজাদা আ'যমের নিকট প্রস্তাব দেন ; 'িম্তু এই প্রচেষ্টায় তানি ব্যর্থ হন। 
১৭০৪ খ্রাস্টাব্দে তান বিজাপ:রের সবাদার নিযুক্ত হন। তান মারাঠাদের 
কর্তৃক নবূ“দার নিকট পরাজিত ও কারারুষ্ধ হন (১৭০৫ ত্রীস্টান্দে রতনপরের 
য্ধে)। পুনরায় তিনি দুশাদদীসকে হত্যা কিংবা বন্দী করতে সচেষ্ট হন । 
থব সম্ভব এবার (১৭০৬ খ্্রীস্টাচ্দে) তিনি উত্ত রাজপুতকে হত্যা করেন। 
[তিনি খুবই সাহসী ছিলেন । 

৯২২. মুহম্মদ বহলদল খান শেরোয়ানি। ইদরের রাজপতত-প্রধান 
আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তিনি এই রাজপূত-প্রধানের বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হছন। তিনি তাঁকে পরাজিত করেন। রাজপুত-প্রধান পরাজিত হয়ে 
একটি পর্বত গৃহায় পলায়ন করেন এবং ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সেখানে আফিমের 
প্ুয়োজনাী য় মাতার অভাবে মৃতুমুখে পাঁতিত হন । পরে বহল্‌ল খান শেরোয়ান 
যরোদার সুবাদার 'নযুস্ত হন । ১৬৯৬ গ্রীস্টান্দ্ে তান সেখানে পরল্োকগমন 
করেন এবং মহম্মদ বেগ খান তাঁর উত্তরাধিকারী নিষুক্ত হন। 

১২৩, দু ২৩নং এবং ৩৫নং পনর । 

৯২৪, ভ্' নং আবং ৪৬নং পর । ৰ 

৯২৫. শেখ-উল-ইসলাম, কা আবদুল ওহাবের জ্যেম্ঠ পত্র; তিন “দস্তুর- 
উল-আমল' এর লেখক ছিলেন, যে গ্রন্থ তান আওরঙরজেবের নামে উৎসর্গ 
করেছিলেন। তিনি ছিলেন আহমেদাবাদের আঁধবাসী । ১৬৭৪ আরষ্টাব্দে তাঁর 
পিতার মৃত্যুর পর তান আওরঙ্গজেব কর্তৃক শেখ-উল-ইসলাম (প্রধান কাঁষ ) 
পদে নিষুত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মৃত তার সমন্ত সম্পাত্ত তাঁর 
তিনজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং নিঃস্ব ও দরিদ্রদের মধ বিতরণ করে দেন। ১৬৮৭ 
জীন্টাব্দে তিনি মঝায় হজ্জরত পালন করতে যান এবং ১৬৯৪ টরীষ্টাব্দে সেখান 
থেকে দদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন ভান দাক্ষিণাত্যে সম্তাট কর্তৃক সসম্মানে 
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ভত্যার্থত হন। কিছুদিন পরে তিনি পাবিশ্র সাধৃপৃক্ষদের সমাধি ও তাঁর 
পরিবারকে দেখায় উদ্দেশ্যে আহমেদাবাদে যান। তারপর তান ১৬৬৬ ্রীষ্টাঞ্ছে 
পুনরায় সম্ভাটকে সাক্ষাৎদানের জন্য দাক্ষিশাত্যের দিকে রওয়ানা ইন, কিন্তু 
পাঁথমধ্যে পরলোকগমন করেন। তাঁর মতযুসংবাদ পেয়ে আওয়ঙ্গজেব খুব দংাখিত 
হয়েছিলেন । থাঁফি থান বলেছেন যে, এই লোক মতো এমন একজন কত'ব্য" 
পরায়ণ, ধার্মিক ও সৎ কাষি সমগ্র মোগল সাম্াজ্যে আর কেউ ছিলেন না। 
'কাধযির পদে আঁধাষ্ঠত থাকাকালে তান কোনো ঘুষ গ্রহণ করেনান। 

৯২৬. একজন বিচারক, মোগলদের আমলে রাজা বা শাহাজাদা কোনো 
আভিষানে বা ?শিকারে বের হলে যান তার সহগামশ হতেন । এর আভিধানিক 
অর্থ “যে কায রাজা বা শাহাজাদার অশ্বের জিনের রেকাব অনুসরণ করেন ।” 

মৃত কর্মচারীর পূত্রদের স্বার্থের প্রতি আওরঙ্গজেবের উতকণ্ঠার কথা লক্ষ্য 
করুন। (দু ৩৩নং ও ৯২৬নং পন্ত ) 

১২৭. একটি কম্পিত পাখি, এই নামে পরিচিত; কিন্তু পৃথবীতে কখনও 
দেখা যায় না। এর ফার্সাঁ সমার্থক শব্দ 'উক্কা” আরবা উিষ্ক' থেকে বযংপন্ষ, 
যার অর্থ ঘাড়; কারণ এর লম্বা ঘাড় আছে বলে অনুমিত হয় । তুলনীয় : 
সেকাপিয়রৈর আরব্য পাখি । 

১২৮. দ্র, ১৫লং, *৮ঠনং এবং ৩০৬নং প্র । 

১২১. আহমেদনগরের নিকটন্ছ দাক্ষিপাত্যের দুটি সহর | 

১৩০. তুলনীয় : ৩৯নং পন্ন। যেখানে আওরঙ্গজেব উত্তম ও সতলোকদের 
অভাব সম্পকে অভিযোগ করেছেন । 

১৩১. দু ২৭লং প্তী। 

১৩২. ওরফে সৈল্নদ আহমর্দ, ৯৬৭০ প্রীস্টাব্দে খান উপাধিতে ভূষিত হন 
এবং বাংলার মন্ত্রী নিষুস্ত ছন। ১৬৭৬ প্রীস্টান্দে তিন লাহোরের দতারিক্ষক 
নিষুত্ত হন। পরে তিনি সুরাটের তত্বাবধায়ক পদে আঁধাঞ্ঠত হয়েছিলেন । তিনি 
১৬৯৮ প্রাস্টান্দে পরলোকগমন করেন । (দু. ২৫নং পনর ) 

৯৩৩, পর্বতশ্রেণী অর্থে একটি ভারতীয় শব্দ ৷ তুলনীয় : দাক্ষিশাতোর 
পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা । “সমুদ্রোপকুলবতাঁ কমরিন খেকে দমন 
পর্যস্ত সমুদ্রের সঙ্গে আড়াআফিভাবে বিস্তৃত পাহাড়ময় বিরাট এলাকাকে ঘাট 
বলা হয়; এটা একটা ভারতীয় শব্দ, যার অর্থ প্রবেশপথ ।” “ঘাট এর 
আভিধানিক অর্থ ণবরাত' । ইহা কোনো কোনো সময় নদ? প্রভৃতির আ্যভার 
স্থানকে বুঝায় । নৃলগ্রচ্থের এক্লে ইহা পশ্চিমঘাট কিংবা 'সিহাদ্রি পর্বতিপ্রেণীকে 
বোঝ্বাচ্ছে। 

১৩৪. কন্কনের একটি সহর ও দৃর্গ, ১৭০০ গ্রীস্টাব্দে আও্রদজের কর্তৃক 
আঁধকুত এবং তদীয় পৃত আ'বমের নামানুসারে 'আ'বমতারা, ( আভিধানিক 


১০) আও়গজেবের পল্লাবলী 


তার্থ সব্লেষ্ঠ তারকা' নামে অভিহিত । ধমেশ্মিত্ততা বশত নগর ও সহরের 
ছিম্দু নামের পরিবর্তে মুসলমান নামকরণ করা আওরঙ্গজেবের একটা খ্যোল 
ছিল । (দু. ১৯নং পন্তু ) সতারার আঁিধানিক অর্থ একটি “চমৎকার বা উজ্জল 
তায়কা, ৷ সতারা প্রথমে বিজাপুরের অন্তভূর্ত ছিল £ কিন্তু পরে ১৬৭৩ ্রীস্টাব্দে 
শিবাজি কর্তৃক অধিকৃত হয়। পুনার আগে ইহাই ছিল দার্ঘকালের জন্য 
মারাঠা রাজ্যের রাজধালী । ১৬৯৯ এস্টান্দে সতারা তারবত খান, ছ্ষিতায় রুহ 
আল্লাহ্‌ খান এবং ফতেহ আল্লাহ্‌ খান কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। প্রয়াগ্গাজ প্রভু 
ইছা রক্ষা করে। দীর্ঘ ও ক্রমাগত অবরোধের পর ৯৭০০ গ্রীস্টান্দে ইহা শাহা 
সেনাবাহিনীর আধকারে আসে। খাফি খান সতারা অবরোধের দীর্ঘ ও 
বন্তারত বর্ণনা দিয়েছেন । একজন কাঁধ সতারা সম্পর্কে বলেছেন, “বালা-ই- 
লরশ যাহ আর মাষ্দ, তাবেদ্দাহ সিতারাহ বুলাম্দি* ( অথাঁধ, এর 'চূড়ার 
উচ্চতা--অত্যুৎকৃষ্টতার জন্য মহান ও উজ্জ্বল তারকার অন.রূপ )। ইহা একটি 
সুদৃড় ও গ্রেত্ষপূর্ণ দূর্গ ছিল। “ইহা ছিল অগাঁণত এম্বর্য ও মহামূল্য 
ঘুবাদিয় রক্ষক ও আশ্রয়ন্ছল ।” ইহা আদল শাহী রাজবংশের রাণ্দ্রায় কারাগার 
ছিল । পরে মারাঠারাও একে রাশ্থীয় কারাগার হিসেবেই বাবহার করত । 

১৩৫. ইহা একটি 'হন্দৃন্তানণ কথা, যার অর্থ “আব্বা, (ঢাক থেকে শব্দ 
নির্গত হচ্ছে ) ধুন, ধুন' । ধুন” একটি দ্বিরস্ত অন:কারক শব্দ । যখন ঢাক 
পেটানো হয় তখন তা থেকে উৎপন্ন ধ্বান। 

১৩৬. পরনালা, দাক্ষিণাতোর কোলাপুরের একাঁটি সহর ও দূর্গ । পূর্বে 
ইহা বিজাপ-রের অস্তভুন্ত ছিল; কিন্তু পরে ১৬৫৯ গ্রীস্টাব্দে শিবাজি তা 
চাতুরির সাহায্যে আধকার করেন । ১৬৬০ গ্রীস্টান্দে যুস্তম খান নামে 'বিজা- 
পুরের একজন সেনাপতি এখানে পরাজিত হন। শাহাজাদা আ'যম ইহা দখল 
ফরেন ) কিন্তু ১৬৯৩ ্রীষ্টাত্দে মারাঠারা ইহা পূনরায় অবরোধ করে। পরে 
১৬৬৯৯ গ্রাস্টান্দে মোগলেরা ইহা পুনদর্খল করে। (দ্র. ১১৯নং পত্র) খাঁফ 
খান বলেছেন যে। আওরঙ্গজেব গর নামকরণ করেন “বান (কিংবা নবি) 
শাছ দরগ্। 

১৩৭. আওরঙ্গজেব তাঁর যৌবনকাল্গে*যে সমগ্র পাপকার্য ও অপরাধ 
করোছলেন, এখানে সে সম্পর্কে অনুশোচনা করছেন। (দ্র. ৭নং পন্ত) 

১৩৮, দ্র ২৬নং পত্র । 

৯৩৯. পারস্যের একজন বিখ্যাত সুফি কাব এবং প্রধানত “মসনাব' রচনার 
জন্য পরিচিত মৌলানা জালালউীদ্দন বমির উপাঁধ। তিনি ১২০৭ প্রীস্টাব্দে 
বলছে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৩ গ্রাস্টাব্দে পরলোকশগ্গমন করেন । তিনি একজন 
দাশশনকও ছিজেন। (দু. ৪৪নং পত্র ) 

৯6০, দ্র" নং পত্র । 


আও্র়জজেবের পল্লাবলী ৫ 


১৪১৯. অথি যাহেদা বানু । (দ্র. ২৪নং পত্র ) 

১৪২. পারস্যের আরেকজন বিখ্যাত কাঁব, প্রধানত গাষল' নার জন্য 
পারচিত। তাঁকে পারস্যের শ্রেষ্ঠ নৌতক শিক্ষক বলে মনে করা হয়। তান 
আনমানিক ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শিরাজজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৯২ শ্রীষ্টাঞ্ছে 
পরলোকগমন করেন । সর্বপ্রথম তিনি একজন সোনক হিসেবে চাকার করেন। 
তান একজন বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন এবং ভারতবর্ষ পর্টন করেছেন, যে কাজ 
হাফিজ পারেনান। পারস্যের কাব জামি তাঁকে ধশরাজের কুঞ্জবনের বূলবূল 
পাখি বলে আভহিত করেছেন । 

১৪৩. দু. ১৫নং পত্র । 

১৪৪. দু, ৫নং পর। 

১৪৫. কিম্তু আওরঙ্গজেব নিজেই তাঁদের প্রাত কিয়ং পাঁরমাণে সম্দিষ্ধ 
ছিলেন । 

১৪৬, প্রাসাদের একটি স্থান যেখানে শাজাহান সরকারী কাজ-কম" সম্পয 
করার পর অপরাহে যেতেন। 

“আম-ও-থাসের (দ্র ১২নং পন্ন ) বিশাল হলঘরের ভেতর দিয়ে অপর একটি 
নিভৃত কক্ষে যাওয়া যায়, তার নাম গোসলখানা কিংবা হাত-মৃখ ধোয়া ও 
গোসল করার ঘর । এই গোসলখানায় খুব কম সংখ্যক লোকেরই প্রবেশাধকার 
আছে এবং এর আয্লতনও আমখাসের মতো বিশাল নয় । তা না হলেও কক্ষা্ট 
দেখতে খুবই সম্দর ও মনোরম, বেশ প্রশস্ত এবং চমৎকারভাবে রঙুধন চিন্ন ও 
নকশায় সুশোভিত ; চার কিংবা পাঁচ ফুট উচু ভিতের ওপর তৈরণ, বড় প্র্যাটফমের 
মতো । এই গোসলথানার ধনর্জন কক্ষে সম্রাট একাঁটি আসনে উপাবষ্ট অবস্থায় 
আমিরদের দ্বারা পাঁরবোন্টত হয়ে সঙ্গোপনে তাঁর কম্চারীদের কথা মনোযোগের 
সাহত শ্রবণ করেন, তাঁদের কাছ থেকে রাজ্যের বিবরণাদি গ্রহণ করেন এবং 
ধারস্থিরভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সলাপরামর্শ করেন। সকালের দিকে 
আমখাসে যেমন আ'মরগণ উপাস্ছুত থাকেন, তেমান সম্্যার দিকেও 
গোসলখানায় তাঁদের উপাচ্ছত থাকতে হয় । দু'বেলা হাজিরা দিতে তাঁরা 
বাধা, তা না হলে তাঁদেরকে অর্থদণ্ডে দন্ডিত করা হয়।”--বানি্পার । (পু. 
৭০নং পন) 

১৪৭, দ্র. ১৫নং পন্ন । 

১৪৮. কান্দাহারে নিষক্ত পারাঁসক সুবাদার ; তান ১৬৩৭ স্ত্রীস্টান্দে 
শাজাহানের নিকট এই লহর লমপণ করেন এবং তাঁর চাকরিতে যোগদান করেন । 
শাজাহান তাঁকে পর পর কাম্সীর ও পাঞ্জাবের সুবাদার দিনযন্ত করেন । ১৬৪৫ 
স্ীস্টাব্দে তান শাহাজাদা মুরাদের সঙ্গে বলখ্‌ ও বদখ্‌শালে প্রোরত হন এবং 
সহর দুটি অধিকার করেন । (দ্র ১নং পন্ত) সম্রাট শাজাহান কর্তৃক তিনি 
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“সামিরূল উমরা পদ প্রাপ্ত ছন । ৯৬০৮ জীস্টাব্দে তান ইহযাম ত্যাথ করেন । 
তিনি লাহোরে একটি খাল খনন করেন; খালটি এখনো বিদ্যমান আছে । 
“আল মদনি তাঁর রি ও প্রবপতায় তিনি 7.০7180 150০01185-কে অসম্মান 
কয়েননি বলে জনসাধারণের জন্য অসংখ্য অদ্রালিকা ও বাগান নিমার্ণ করে 
গেছেন।" 

১৪৯ আবিদ খানের উপাধি, বিনি সম্্াট শাজাহানের রাজত্বকালে পারস্য 
থেফে ভারতবর্ষে আগমন কয়েন এবং ঈপ্মাট তাঁকে চার হাজারি মনসবদারির 
গদমধাদায় উদ্লীত করেন । গোলকুণ্ডা অবরোধের সময় তিনি কামানের গোলায় 
১৪৪৮ শ্রীষ্টাব্দে নিহত হন । তিনি গাঁধ-উদ্দিন খান গিরুষ জঙ্গের পিতা (দ্র. 
১৫খনং পল্ল ) এবং হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত নিধাম-উল-মৃলক আসফকঝার পিতামহ 
ছিলেন । ১৬৮০ ত্রীষ্টাঙ্দে সম্নাট আওরঙ্গজেব তাঁকে ( বান্তিগতভাবে ) 'কিলিচ 
খান উপাধি দান করেন। মহম্মদ আরেফ নামে তাঁর আরেকটি পত্র ছিল। 

৯৫০. প্র. ১৬নং পল্ন। 

৯৫৯, আকবরের রাজত্বকালে প্রচলিত গোলাকার স্ব্ণমদ্রা বিশেষ যার 
সংগা প্রায় পনেয়ো টাকার সমান । 

১৫২. এক ধরনের শান্তি (কসাসং )--জীবনের পাঁরবর্তে জীবন, হাতের 
বাঁরধর্তে হাত, পায়ের পরিবতে পা, চক্ষুর পরিবতে চক্ষু, দাঁতের পরিবর্তে 
দাঁত, জথমের পরিবর্তে জখম--যা পবিত কোরানে যথার্থ শান্ত বলে আঁভাহত 
হয়েছে । 

১৫৩. ফাসাঁ কাঁবরা কৃফকায় নিগ্রোকে 'কাফুর' (কপর্বর ) নাম ধরে 
ভাকেন, যার রঙ সাদা । একজন নিগ্রোকে 'কাফুর” নামে ডাকা যেমন হাসাকর, 
তেমনি সম্াট জাহাঙ্গীয়ের প্রধান সাঁহসকে “সফ শেকন খান' নামে ডাকাও তেমনি 
ছাসাফর ব্যাপার ছিল । 

১৫৪. পথ আক্রমণের শুজ্ক, মোগলদের সময়ে পর্যটকদের কাছ থেকে 
আদায়কৃত এক ধরনের কর । ১৬৫৯ শ্রীস্টাঙ্জে সিংহাসনায়োহণের পর আওরঙ্গজেব 
আয়ো উনআশিটি করের সঙ্গে এই করও মৌকুফ করে দেন। তথাপি সম্ভাটের 
সাঁছফ-তার অন্যায় সুযোগ গ্রহণকারী দ্রবতণ সরকারী কর্মচারীগণ এই কর 
কঠোরতার সঙ্গে আদায় করত । 

১৫৫. ইহা আওরঙ্গজেবের চরিত্রের অন্ভূত বৈশিষ্টা, ঘা তিনি তাঁর ধমের 
নির্ষেশানুযায়ণ পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর্বে তানি এই মে" উইল করে 
যান যে তাঁর কাফন-দাফনের খরচ তাঁর নিজের হাতে তৈরণ টুপির বিরুম্নলব্ধ 
কার্থ থেকে লিবহি করতে হবে । 

৯৫৬, শাজাহানের অধীনে কম্রত একজন মনসবদার । তান ৯৬৩৭ 
উপ্টাব্দের পর্বে কাবৃলের জুবাদার ছিলেন । 


১০০১০১০১৪ [ সব্জি টউ্ধ 


৯০৭. অথাৎ সা'দ আল্লাহ্‌ খান। (দ্র. ১৬নং প্র) 

৯১৪৮, অথাৎ দারা । (প্র. ৫নং পত্র ) 

১৪৯. দ্র. ৪৬নং পল্প । 

১৬০. দু. ৫নং পন্ত। 

১৬১৯, দু. ইগুনং পল্ত। 

১৬২. ০৪1 টিনা য়া জিন্স 

১৬৩. এই পন্রটি আওরঙ্গজেষের এবং তাঁর তিন ভাই দারা, শুজা ও মুরাদের 
চাঁরম্লের পরিচয় দেয় । 

১৬৪, দ্র. ৪৮নং পল্ন। 

১৬৫. দু. নং প্র । 

১৬৬. শাজাহান অদূন্ট কর্তক প্রতাঁরত হয়েছিলেন! তাঁর তৃতীয় পত্র 
আওরঙ্গজেব তাঁর মৃত্যুর আগেই 'সিংহাসনারোহণ করোছলেন। 'তাঁন তাঁর 
অকৃতজ্ঞ পত্র কর্তৃক অন্তরীণ হয়েছিলেন এবং আওরঙগজেবের সংহাসনারোহণের 
আট বৎসর পর পরলোকগমন করেছিলেন । 

১৬৭, অথাৎ দারা । (দ্র. নং পনর) 

১৬৮. খুব সম্ভবত ইতিহাসের দিক থেকে একথা ভ্রান্ত । সন্দেহ নেই 
ষে, তিনি সংও উপযুস্ত লোক সা'দ আল্লাহ: খানের হত্যায় উৎসাহ দান 
করেছিলেন, যার সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্: ছিল না বলে মনে হয়। 

১৬৯. দু ৯১নং পন্র। 

১৭০. দ্র. ১নং পত্র । 

১৭১. এখানে আওরঙ্গজেব পূনরায় বিনাঁতভাবে এবং শিষ্টতার সহিত 
1নজের সম্পর্কে বলেছেন । তিনি তাঁর দর্রদার্শতার অহঙ্কার করলেও ইতিহাস 
প্রমাণ করে যে তান মোটেই এই গুণের আঁধকারব ছিলেন না । তান গোলকুণ্ডা 
ও 'বিজাপুর জয় করে মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করেছিলেন । তান বদি এই 
রাজা দটির কর্তত্ব তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন তাহলে উদীয়মান মারাঠা শঙ্তির 
দমনে তারাই নিয়োজিত থাকত । খুব সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের এই দশট 
মুসলমান রাষ্ট্রের সহায়তায় 1তাঁন এই মারাঠা শীস্তকে এর শৈশবেই পঙ: করে 
দিতে সমর্থ হতেন। দূরদার্শতার অভ্ভাবে তান বৃকতে পারেনাঁন যে, এই 
উদীয়মান শান্তি তাঁর মৃত্যুর পর অজ্প দিনের মধ্যেই তাঁর পরাক্ুমশালণ সাম্রাজ্য 
[পর্যন্ত করে দিতে পারে । পূনরায়, তিন রাজপুত জাতিকে মোগলদের থেকে 
পৃথক: করে এবং এভাবে আকবরের বিচক্ষণ ও দরদশ নাত থেকে দুরে সরে 
গিয়ে মন্তবড় ভুল করেছিলেন । তান উপলাষ্ধ করতে পারেননি যে এক 
শতান্দীর মধ্যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে মোগলদের চ্ছান দখল করবে । অদরদর্শ 
নশীতর জন্য আওরঙঈ্গজেবের জীবন ব্যর্থতার পারচয় 'দয়োছিল । কিন্তু, সন্দেহ 


৮ আওরঙজেবের পত্রাবলশ 


নেই যে তান একজন দঢ়সঙ্থজ্প লোক ছিলেন, ইতিহাস ধার সাক্ষ্য বহন করে । 
তান অটল ও শ্ছির মনোভাবের আঁধকারী ছিলেন এবং তাঁর জীবংকালে তিনি 
এই মানসিক দৃঢ়তার অজস্র প্রমাণ 'দয়েছেন। শাহাজাদা হিসেবে যখন তিনি 
বলখে শরুদের কর্তৃক চতুর্দিক থেকেই পাঁরবেছ্টিত হন এবং ভয়াবহ বিপদে 
পড়েন তখনও তিন সর্যারন্তের সময় হস্তীপন্ঠে থেকে অবতরণ করে আল্লাহ্‌র 
কাছে প্রার্থনা করার জনা সেজদায় পড়োছলেন । সমূগড়ে দারার সঙ্গে যৃম্ধের 
সময় তান পরাজিত হওয়ার মতো অবন্থায় উপনগত হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি 
তাতে নিরহখসাহ না হঙ্লে শ্ির ছিলেন এবং তাঁর হস্তীর পাগল একরে শৃজ্খলা- 
বঙ্ধ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন | পরায় তাঁর পুত্র আকবর যখন 
রাজপ-তদের সঙ্গে যোগদান করে তাঁর বিরুষ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তখনও 
তান একই সাহসের পারচয় দিয়েছিলেন । 

বার্নয়ার বলেছেন, শৃতাঁন ( আওরঙ্গজেব ) ছিলেন সংযত চারন্র, চতুর ও 
ধূর্ততার শিরোমাঁণ ।” তান পুনরায় বলেছেন যে, তান (দারার চাইতে ) 
অধিকতর নিখুত 'িচারক্ষমতার আঁধকারণ ছিলেন এবং “পত আওরঙ্গজেব 
সম্পর্কে সম্রাট শাজাহানের উচ্চ ধারণা দারার ছিংসার উদ্রেক করত ।” 

৯৭৭. প্র" 8৬নং পন । 

১৭৩, পাহারা, একটি ভারতায় শব্দ । 

"হিচ্দরণতে প্রহরীকে 'চৌকি' বলা হয় | তিন শ্রেণণর প্রহরী আছে । সেনা- 
বাহিনীর চারাট ডাভশনকে সাতাঁট দলে বিভন্ত করা হয়েছে ; তাদের প্রাতাঁট 
দল একজন বিশ্বস্ত “মনসবদার' এর তত্বাবধানে এক এক 'দিনের প্রহরায় নিষাক্ত 
হয় ।” (“আইন-ই-আকবরণ' ) 

৯৭৪, দ্ু' ৪ঠনং পঞ্ত। 

১৭৫. প্র. ৪৬নং পত। 

৯৭৬. পানপাতা, একটি ভারতীয় শহ্দ । (দ্র. ১৪৮নং পর্ন) 

১৭৭. রঘুনাথের মৃতুার পর (১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) আওরঙ্গজেবের উপমস্থী 
ছিলেন। তিনি সেই বংসরই পরলোকগমন করেন। তাঁর পূরনাম ছিল 
আবুল মুলক তুনি এবং তান মৃহম্মদ ওযারেস ধিরচিত “বাদশানামা'র 
সংশোধন করেন। সর্বপ্রথম তান আওরঙ্গজেবের প্রধান কমধাক্ষ ছিলেন । 
তিনি ছিলেন খোরাসানের একজন সম্ন্রাস্ত বংশীয় লোক এবং খুবই সং ও 
জ্যোতিষ-শাস্তে জুপাণ্ডত । তাঁর পরামর্শ আওয়ঙজেবের নিকট অপরিহার্যরপে 
হিতকর ছিল। বার্গার তাঁর গ্রন্থে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে 
“মহান ফাঁষল খান, সাম্মাজোর সবচেয়ে গ্রৃত্বপর্ণ কাজের দায়িত্ববহনকারা 
একজন উর, ধার সিদ্ধান্তের ওপর চিকংসক হিসেবে আমার বেতনের পরিমাণ 
নিভ'র করত" বলে আভীহত করেছেন । 


আগুরঙজেবের প্তাবলণ ৪৯ 


একই উপাঁধিধারী আরেকজন লোক ছিলেন, যাঁর পূর্যনাম ছিল আশতমাদ 
খান। তিনি ১৮৮৯ প্রীস্টাব্দে ফাঁষিল থান উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন । 
1তানিও প্রধান কমধাক্ষ ছিলেন। তানি ১৬৯০ প্রীস্টান্ছদে পরলোকগমন করেন । 

এই একই উপাঁধিধার তীয় আরেকজন লোক ছিলেন, তিনিও প্রধান 
কমধাক্ষ ছিলেন । তান ১৬৯৭ ত্রীস্টাঙ্দে আব: নসর খানের স্যলে কাশ্মীরের 
সুবাদার নিষ্ক্ত হয়োছলেন । তিনি ১৭০১ হ্রীস্টাব্দে কাশ্মীর ছেড়ে দাক্ষণাতোর 
উদ্দেশে রওলানা হন, কিশ্তু পাঁথমধ্ো প্রাণত্যাগ করেন। শেষোস্ক দু'জনের 
মধো এখানে কার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা স্পল্ট নয়। 

১৭৮. বুরহানপুরের সুবাদার । ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তান উজ্জয়নের সুবাদার 
নিষুন্ত হন ; 

১৭১. দ্বু. ৩৬নং পন্র। 

১৮০. আওরঙ্গজৈবের প্রধান সঁচব 'যান “রুকআতে আলমাঁগার' নামে 
পরিচিত সম্রাটের পল্লানলী সংগ্রহ করোছলেন, যা এ্রখানে ইংরোজতে ( এবং 
ম্কর্তৃক বাংলায়__বাংলা অনুবাদক ) অনাদিত হয়েছে । (দ্র. ভূমিকা এবং 
১১৬নং পর ) 

১৮১. শাহাজাদা আযমের পাঁরষেলিকা, এনায়েতুল্লাহ খানের মাতা এবং 
আওরঙ্গজেবের কন্যা শাহজাদ্দী জেবন্ষেসা বেগমের গৃহশিক্ষাঁয়নত্রী ছিলেন । 
তাঁর প্রভাবে তাঁর পৃন্র ক্রমশ আড়াই হাজারী পদে উন্নত হয়েছিলেন । 

১৬২. একজন 'হম্দ্‌ সদর, 'যাঁন সা'দ আল্লাহ খান কর্তক প্রাতিপালিত, 
অনুগৃহশীত এবং শাজ্জাহানের শাহী দরবারে পরিচিত হয়োছলেন । শাজাহান 
তাঁকে তাঁর উধির মনোনীত করেন । তিনি রায়রায়ান অথ রাজাধিরাজ নামে 
অভিহিত হতেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে রাজা রঘুনাথ খেতাবে 
[ভূষিত করেন । তান আওরঙ্গজৈবের একজন উপমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৬৬৩ 
স্রস্টাত্দে পরলোকগমন করেন । বার্নিক্লার তাঁকে রাজা রঘ-নাথ হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন, যানি আওরঙ্গজেবের কাশ্মীর ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গে থেকে উাযিরের 
কাজ করেছেন । 

১৮৩. দ্র. নং পর । 

১৬৪. গুজরাট “গুজব রাষ্ট্র-এর সংক্ষিপ্ত রুপ বলে কাঁথত : ইহা 'গুর্জর'- 
দের দেশ, যারা পারস্োর দক্ষিণে অবচ্ছিত বর্তমানে রাশিয়ার অধিকারভুস্ত ও 
তার সৌন্দর্যের জন্য পারিচিত গূরজরিয়া বা জার্জয়া প্রদেশ থেকে আগত বলে 
অনুমিত হয় ; তুলনীয় : গুজরাট, পাঞ্জাবের একটি শহর, যেখানে শিখ ও 
ইংরেজদের মধ্যে একটি ঘৃষ্থ সংঘটিত হয়েছিল । 

১৮৫. অর্থৎ পীর মনখা । (দু' ৩১ নং পর ) 

কেউ কেউ বলে থাকেন 'দহূদ' ফাসাঁ “দৃহদ' থেকে ব্যাৎপন্ন ৷ ফাস 'দ 


০ আও্য়ামজেবের পরাবলণ 


অর্থ দই এবং 'হদ' তখ পামানা, কারণ ইহা গুজরাট ও সালোয়ার দুই 
সীমান্তে অবস্থিত । কেউ বলে থাকেন ইছা গুজরাট 'দহি-বদ' শব্দের বিকৃত 
উচ্চারণ, যায় অর্থ দাঁধ বা দধওয়ালার স্থান । 

১৪৬. এই পণ্রটি আওয়ঙজেবের অর্থীলপ্সার প্রমাণন্বরপ । তীন স্বীয় 
পন্নফে তাঁর আমিয়দের নিকট থেকে উপহার গ্রহণ না করার জন্য ভর্ঘলনা 
করছেন। 

১৮৭, বাঁধকগণ ইরাক-ই-আরব এবং ইরাক-ই-আজম থেকে, তুরস্ক, 
তুঁকি-্তান, বদখগান, তিব্বত, কাম্মণর এবং অন্যান্য দেশ থেকে ভালো ভালো 
অম্ব রাজদরধার়ে আনত ।*"" দেশের প্রতিটি অগ্চলে জাত চমৎকার অম্ব আছে, 
প্রেষ্ঠতার দক দিয়ে কচ্ছ প্রদেশের অন্ব আরবী অন্বের সমকক্ষ । দই শ্রেণীর 
অন্ব আছে : (১) খাস (বিশেষ ) ; (২) যেগুলি খাস নয় । উচ্চপদচ্ছ আমর 
ও তান্যান্য মনসবদার এবং প্রধান আহেদিশণের ওপর আন্তাবলগ্িলর তথ্বাবধানের 
ভার আর্পত হতো । সরকারের আধিকারে যে সমস্ত অশ্ব ছিল সেগুলির 
তদ্বাবধানের ভার “আতবোগ'র ওপর ন্যন্ত ছিল । অন্ব তদারকে নিয্ত্ত 
কমণ্চারীদেরকে তান পরিচালনা করতেন। এই অন্বাবভাগের দণ্তর ছিল 
রাস্টের অন্যতম শ্রেধ্ঠ দপ্তর । 

'প্রাতিটি আন্তাবলের জনা একজন দারোগা নিষাস্ত হতো । পাঁচ হাজারী 
সেনানায়কের মযার্দাসম্প্ধ মনসবদার থেকে প্রধান “আহোঁদ' পর্যন্ত কর্ম চারীগণ 
এই পদের আঁধকারী হতেন । এই দেশে অন্বশগৃঁল সাধারণত 'তাঁরশ বৎসর 
বস পর্যন্ত বেচে থাকে । তাদের মূল্য ছিল ৫০০ মোহর থেকে দুই টাকা 
পর্যস্ত।” ('আইন-ই-আকবরণ ) 

“অন্বগৃলি সাত ভাগে বিভন্ক ছিল। এই সাতাঁট বিভাগ ছিল আরবাঁ, 
পাস, ম:জস, তৃকণ ইয়ার, তাঁষ ও জংলী অন্ব 1” (“আইন-ই-আকবরণ” ) 

১৮৮, আওয়জজেবের দরবারচ্ছ একজন উচ্চপদস্থ আমির। তাঁর আসল নাম 
হলো মক্া-উদ্দীন মুহজ্মদ | তিনি একজন ভালো কবি ছিলেন ; কাব হিসেবে 
তান প্রথমে ফিতরত এই নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে এই নাম পরিবর্তন করে 
মৃসাঁব রাখা হয়, যার সঙ্গে আওরঙ্গজেব থান উপাঁধ জুড়ে দেন। তান ১৬৬০ 
স্রীজ্টাম্দে ৫১ বংসর বয়সে দাক্ষিণাত্যে পরলোকগমন করেন । 

৯৮৯. তাঁর পর্ব নাম ছিল সুলতান হসাইন । আওরনজেবের রাজত্ব- 
কালের প্রথম বৎসর তাঁকে ইফাতখার খান উপাধ দেয়া হয়। তান জৌনপরের 
ফৌজদার নিধূক্ত হন এবং ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই পরলোকগমন করেন । 

১৬০. আওরঙ্গজেবের প্রধান কমধাক্ষ । "তিনি খুব সৎ ধামিক ও জ্ঞানী 
ছিলেন : (তিনি শুরাটের ধনী বাবসায় মুহম্মদ মুহাসিনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
তিনি ১৬৮৮ ত্ীন্টাব্দে পরলোকগমন করেন । 


আওয়জজেবের পল্াবলণ ৯৯ 


১৯১. প্র. ৬৬নং পর । 

১৯২. তানি একটি প্রকাশনালয়ে (দারূল ইনশায় ) চাকরি করতেন । 

১৯৩. দু. ১১নং পর্ন । 

১৯৪. কিন্তু হায়! গুজরাট এখন এরই উপাঁধ লাভের যোগ্য নয়। 
আওয়ঙজেব যাঁদ পৃনবরি জাবন লাভ করতেন, তাহলে 'তানি দেখতে পারতেন 
যে, গুজরাট প্রককালে ধা ছিল গ্র্থন তার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । 
আধ্মনককালে তার শিজ্পকলা ও পেশা ধংস হয়ে গেছে এবং সে হন অবন্ছায় 
পাঁতত হয়েছে । 

বায়ার মোগল 'বৃগের ভারতের শিল্পদুব্য হিসেবে “গালিচা, কিংখাব, 
সুক্ষ সূচীকর্ম, সোনার্পার কারুকার্য করা মূলাবান কাপড় এবং নানা 
রকমের রেশম ও তুলাজাত দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা দেশের অভ্যন্তরে 
বযবহাত হতো কিংবা বিদেশে রপ্তাঁন হতো ।” তান আরো বলেছেন, “ভারতের 
প্রতিটি অগ্ুলে নিপূণ কারিগর রয়েছে । উচ্চুদরের কারূশিজ্পের প্রচুর নিদর্শন 
দেখা যায়, ধা কারিগরেরা যন্বপাতি বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও এবং কোনো গুরুর 
কাছ থেকে কোনোরকম শিক্ষা না পেয়েও তৈরী করে থাকে ।” পূনরায় 'তাঁন 
বলেছেন, “ভারতীয় চিন্রকরদের আহ্কিত চিত ও ক্ষুদ্র চিন্নের সৌন্দর্য, নমনীয়তা 
ও সক্ষমতার প্রশংসা আমি অনেকবার করেছি । আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত 
করেছে কোন এক বিখ্যাত চিন্রকরের 'চান্ুত একাঁট ঢাল ; তাতে আকবর বাদশার 
বীরোঁচিত কার্ধ চিন্ুত হয়োছল, চিন্তকর সাত বংসর ধরে এঁ ঢালের চিন্তগুলি 
এ্রকেছিলেন বলে কাঁথত আছে । এটা একটা ধিস্ময়কর চিন্তকম বলে আমার 
মনে হয়েছিল ।” 

“লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর, আহমেদাবাদ ও গুজরাট সহরস্থ সম্রাটের 
কারখানাগূলি নিপূণ কারিগারর পরিচয্লবাহ? বহু উৎকৃষ্ট শিক্প প্রস্তৃত করে 
থাকে ; এবং অধুনা প্রচালত শিল্প দ্রব্যের গঠন ও ছাঁচ, গ্রচ্থি ও ফ্যাশনের 
বৈচিন্রয অভিজ্ঞ পর্যটকদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে ।” ( “আইন-ই-আকবরণ' ) 

“চনতকর, গিলমোহর খোদাইকর ও হৃস্তাশিজ্পণর সংখ্যা প্রচুর । তারা যথেষ্ট 
নৈপৃণ্যের সাঁহত 'িনুকাদির অভ্যন্তরস্থ মুক্তা খাঁচত করে এবং সূন্দর সুন্দর 
বাঝ ও দোয়াতদান তৈরী করে। সোনালী সুতায় কায়কার্য করা চিরাহ, 
ফোতাহ্‌, জমহোয়ার, খারা, মখমল ও কিংখাব জাতীর রেশমী বস্র এখানে 
নৈপূুণপোর সাহত উৎপাঁদত হয়। তুরস্ক, ইউরোপ এবং পারস্য থেকে আগত 
রেশমী বচ্তের অনুকরণে অনেক বস্তু উত্পাঁদত হয় ॥ তারা একইরুপে জমধর 
এবং খপোয়া জাতীয় চমৎকার তরবারি এ্রবং ছোরা, তর ও ধনূক তৈরা করে 
থাকে। তুরচ্ক এবং ইরাক থেকে আমদানিকৃত সর্বপ্রকার অলঙ্কার ও রুপোর 
অবাধ বাপিজ্য চলে ।” ('আইন-ই-আকবরণ' ) 


৯ আও়জজোবের প্াবলণ 


“মহামানা সম্রাটের (আকবরের ) আনুকুলোর জন্য যাবতীয় শিল্পজাত দুব্য, 
পশমী ও রেশমী গালিচা এবং ফিংখাবের উৎপাদন ব্যাপকভাবে উৎসাহিত 
হতো ।” (“আইন-ই-আকবরা? ) 

১৯৫. দু. ৯নং পত্র । 

১৯৬. পু. ৩এলং পশ্ী। 

১৯৭. সম্ভাঁজি গোরপারে, রামরাজার একজন সাহসী সেনাপতি ও অন্যতম 
প্রে্ঠ কমণ্চারী, বিনি আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনণকে সাহসিকতার সাহত 
আন্তমণ করেছিলেন । তিনি জিঞ্জির নিকটে আওরঙ্গজেবের বহু সেনানায়ককে 
পরাজিত ও বদ্দী করেছিলেন । তানি কাঙেম খানকে পরাজিত করোছিলেন। 
পুনরায় তান 'হম্মত খানকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। তিনি জুলফিকর 
খানের অধানস্ছ মোগলবাহিনীকে 'জিঞ্জি অবরোধ তুলে নিতে বাধা করেছিলেন । 
তিনি তাঁর সহচর দানাজ জাদৌর সাহত কলহ করোছলেন, তাঁর সমর্থকদের 
কর্তৃক পারত্যন্ত হয়োছলেন এবং নাগোজি মনাই কর্তৃক ১৬৯৮ শ্রীষ্টান্দে নিহত 
হয়োছিলেন। এই নাশোজি মনাই একদিন সম্তাজি কর্তক অপমানিত হয়েছিল । 
৯৬৯০ ভ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজারাম কর্তৃক সেনাপাতি পদে নিষাস্ত হয়োছিলেন এবং 
রাও মমল:কাত মদার নাম গ্রহণ করোছিলেন। তিনি শিবাঁজর সময়ে সর্বপ্রথম 
প্রীসা্ধি লাভ করেন । তানি একজন অসামান্য, যোগ্য ও কর্মক্ষম কমণচারী 
ছিলেন । তিনি “সাত বংসরের জন্য মোগল বাহিনীর প্রাসস্বর্‌প” ছিলেন । 

আওরঙ্গজেব 'হম্দু নাম লেখার বেলায় শিষ্টতার পাঁরচয় দেনান । তিনি 
হ্দ্‌ নামের বিশেষ করে মারাঠী নামের সম্মানস্চক প্রতায় শজ' বর্জন 
করতেন । একইরপে তিনি শিবাজির পরিবর্তে কেবল “শবা' লিখতেন । 

ইহা আওরঙ্গজেবের ধমা্প গোঁড়ামিমলক চেতনার আরেকটি দশ্টান্ত । 
(প্র. নং ও ১০৮নং পর) 

১৯৮. তান সর্ধপ্রথম বোখারার সুবাদার আব্দুল আ'জজ খানের কাজে 
নযন্ত ছিলেন । (দ্র. ১৭২নং পন্ত ) 

১৯৯. থান জাহান বাহাদুরের পুত্র এবং আওরঙ্গজেবের সেনানায়ক 
ছিলেন? তিনি সম্ভাজর বিরুদ্ধে প্রোরিত হন এবং ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দোদৌরর 
[নিকট সন্তার্জি কর্তক পরাজ্জিত ও নিহত হন। তীর পূর্ব নাম ছিল সৈয়দ 
মৃজাফফর । সম্জাট শাজাহান তাঁকে 'হিম্মত খান উপাধিতে ভূষিত করোছিলেন। 
আওরঙ্গজেব তাঁকে দৃ'বার এলাহাবাদের সুবাদার নিষত্ত করোছিলেন। 

২০০. হযরত মুহম্মদের (দঃ) বংশধর । 

২০১. ১৬৬৭ শ্রীষ্টাব্দে 'তাঁন উসফাঁজ আফগানদেরকে শায়েস্তা করার 
জনা মির খানের সঙ্গে কাবুলে উপা্িত ছিলেন । ১৬৬০ ভ্রীষ্টাম্দে দা রক্ষক 
হিসেবে তিনি কাবূলে প্রোরত হয়েছিলেন । ১৭০৩ ্রষ্টান্দের পূর্ব পরস্ত 
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তিনি ফ্হারের সুবাদার ছিলেন। ১৭০৪ জল্টাব্দে তান ময়ষষমাবাদ 
উদ্দাহ্‌র সুবাদার 'নিমনস্ত হয়েছিলেন । (দর. ৮২নং পল্ল ) 

২০২. দ্র" নং পন্তর। 

২০৩. দ্র. ইএনং পন্ত। 

২০৪, দু. ১৬নং, ৯৩২নং এবং ১৭০নং পল্ল ৷ 

আওরঙ্গজেব ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়াশশল এবং হিতৈষণ সম্রাট । 

২০৫. দু' ৬২নং পন্ত। 

২০৬. অথবা ক্ষতি, ( আভিধানিক অর্থ--যোদ্ধা ) হিন্দুদের চারটি মূল 
বণের দ্বিতীয় বর্ণ এবং ব্রাহ্মণের (হন্দ প্রোহিত ) পরবতী বর্ণ । 

৯২০৭, দু" ৯৮নং পল্র। 

২০৮. দু. ৪৮নং পত্ত। এর সমস্ত দেয়ালে ভারতবষে র মানচিন্ত আঁকা হয়েছে। 

২০৯, (আঁভধানিক অর্থ ) 405 080 ০01 00716018017 অথাৎ যেখানে 
অন্বগ্গালকে ছাপ দেয়া হতো, অর্থৎ আন্তাবল। 

ছাপ দেয়ার নিয়মাবলী £ 

“প্রতারণাপর্ণ বিনিময় নিবারণ এবং সন্দেহপ্‌ণ মালিকানার মোহর 
অপসারণের উদ্দেশ্যে অন্বগযীলকে কিছহীদনের জন্য “নজর” (দুষ্ট ) শব্দ ছারা, 
কোনো কোনো সময় দাগ (চিহ্) শব্দ ছারা এবং কোনো কোনো সময় সংখ্যাবাচক 
£২/* (সাত ) এই চিহ্ন দ্বারা চিহ্িত করা হতো । সরকার যে সকল অশ্ব পেতেন 
তার প্রত্যেকটির ডান গালে তপ্ত লৌহের ছাপ ছিল ; আর যেগৃলিকে ফেরং 
দেয়া হতো সেগএলর ছাপ ছিল বাম 'দিকে।"**বর্তমানে প্রাতাঁট আন্তাবলের 
অম্বের মল্য অঙ্কে লিখে বিশেষভাবে চিচ্ছিত করা হয়ে থাকে ।*'"সমাবেশের 
সময় যখন অন্বগুঁলকে উচ্চতর কিংবা নিয়়তর পদমযার্দার রাখা হয়। তখন 
পুরনো ছাপ অপসারিত হয়ে যায় ।” (“আইন-ই-আকবরণ' ) 

শনজের রাজত্বকালের অদ্টাদশবর্ষে মহামান্য সম্রাট ( আকবর ) ছাপ দেয়ার 
প্রধা প্রবর্তন করেন ।” “যখন সর্বপ্রথম ছাপ দেয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয়, তখন 
শঁসন' বর্ণের মন্্রকাকৃতি ছাপ ব্যবহৃত হতো এবং অন্বের ঘাড়ের ডান পার্ট মারা 
হতো। কিছাদনের জনা ইহা পরস্পর সমকোণে ছেদকারী দুই “আলিফ এর 
আকতাঁবশিস্ট ছিল, আলফের মাথাগ্যাল ছিল মোটা এবং ডান উর্দৃতে এই 
ছাপ দেয়া হতো । আবার িছুকালের জন্য ইহা খোলা ছিলে সহ তীরের মতো 
ছিল। অবশেষে সংখ্যার প্রবর্তন হলো, যে পরিকঙ্পনা অত্যন্ত সাফল্োর সাহত 
প্রতারণামলক কাজকে ব্যর্থ করেছে । তারা লৌহ সংখ্যা প্রস্তুত করে-” । এই 
নতুন ছাপগ্ছালও ভান উরুতে মারা হয়ে থাকে ।” (“আইন-ই-আকবরী; ) 

“মহামান্য সম্রাটের (আকবরের ) কর্মচারখগণ (মনসবদারগণ ) তাদের 
অধ্বগূলিকে প্রত বংসরই নতুন করে ছাপ মারতেন।” (“আইন-ই-আকবরণ? ) 
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২১০. সামরিক (বিভাগের একটি পদ । এর অন্য কয়েকটি অর্থও আছে : 

(ক) ভারী আশাসোঁটা ; (খ) দর্গেক বাইরের প্রতিয়োধব্যবন্থা । 

২১১. মোগলদের আমলে ভারতবেরি অর্থদপ্তরের কমণ্চারী । আভিধানিক 
অর্থ 'এক কোটির আধকারণ? | 

২১২. এই প্র পাবি সিম্খপ:রূষদের জনা আওরঙজেবের অপারামিত শ্রথধা 
ও ভন্বির প্রমাণ দেয় । 

আওরঙ্গজেব তপস্যাপরার়ণ মানাঁসক প্রবণতার আঁধকারণ ছিলেন । সম্ভাট 
শাজাছানের শাসনামলে তিনি যখন প্রথমবারের মতো দাক্ষিণাতোর সুবাদার ছিলেন, 
তথা তান জাগতিক কার্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করে প্রায় এক বংসরকাল ফকির 
অথাৎ মসলমান তাপসের মতো জীবনযাপন করেন (১৬৪৩ জ্রীপ্টান্দ )। দারা 
( ব্যঙ্গচ্ছলে ) তাঁকে বলতেন 'সেই সাধ্‌ লোকাঁট' । যখন (১৬৫৭ শ্রীস্টান্দে ) 
তিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করলেন, তখন তিন তাঁর নিবেধি 
ভাই ম-রাদকে তাঁর সঙ্গে যোগদান করার জন্য এই মমে সংবাদ পাঠালেন, “আম 
তোমাকে 'সিংহাসনের ওপর আঁধধ্ঠিত দেখতে চাই । আমি রাজমূকুট পছন্দ 
কার না। তোমার 'সংহাসনারোহণের পর আমি তাপস জীবনে ফিরে যাব এবং 
হত্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় চলে যাব ।* এই কথাগুলি থেকে আমরা তাঁকে 
একজন ভণ্ড ও দ্বিমনা হিসেবে দেখতে পাই ; কারণ স্বীয় পিতাকে এবং ভাই 
ম.রাদকে বন্দী করে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন । মসন্জমানেরা তাঁকে 
সাধ বলে প্রশংসা করলেও গ্রীস্টানেরা তাঁকে ভণ্ড বলে তাঁর নিম্দা করে। 
(দ্র. ৯৩নং পত্র) 

খাঁফি খান আওরঙ্গজেবের ধোদাভান্ত, তপস্যা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস, দাঁঘ' 
কদ্ট ভোগ এবং সুবিচারের প্রশংসা করেছেন। বানিয়ার আওরঙ্গজেবকে সংযত, 
ধূর্ত এবং ভণ্ডামির চড়ান্ত শিরোমাঁণ বলে আঁভাহত করেছেন । 

আওরঙজেবের সময়ে বহ্‌ সাধুৃপূরুষ জীবিত ছিলেন । নিয়ে তাঁদের কয়েক- 
জনের নাম দেকসা হলো : 

শেখ মহম্মদ ওয়ারিস, শেখ বায়াধদ, শেখ বুরহান, শেখ আবদুল লাঁতিফ, 
বির নাঁসর-দ্দিন হরাবি এবং সৈয়ঙগ সা'দল্লাহ । 

ই১৩. একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধৃপ্‌র্ষ, ১৩২১ শ্রাস্টাব্ছে দিল্লিতে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পর্বনাম ছিল সদর-উদ্দিন মুহম্মদ হুসাইনি £ কিচ্তু 
ভাঁন সাধারণভাবে ণগন্ু-দরাষ' বলে আঁভীহত হতেন, কারণ তাঁর মাথায় লব্া 
“কোঁকড়া চুল' ছিল। তিন দার শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগের শিধা ছিলেন । 
তিনি দাক্ষিপাত্যের বাহমনি রাজাদের আমলে গুলবার্গে বাস করতেন এবং 
শাহাজাদা আহমদ শাহকে তাঁর শিষা করেন । ১৪২২ গ্রীপ্টাব্দে আহমদ শাহের 
রাজনের প্রারজ্জে [তান দাাক্ষণাত্যে পরলোকগমন করেন । জাতিধর্সীনা্বশেষে 
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সকল তাঁর্থযান্শই গুলবার্গে (কিংবা হাসনাবাদে ) তাঁর সমাধি পাঁরদর্শন 
করত । তান একজন গ্রস্থকারও ছিলেন এবং নিয়ালখিত গ্র্গ্লি রচনা 
করেছেন : “আদাব-উল-অহারদ', 'ওয়াজদ-অল-আঁশাঁকন'। এবং “'আসমার-অল- 
আসরার' । বিজাপুর বিজগ্লের পর ১৬৮৩ শ্রীষ্টাব্দে আওর়ঙজেব গুলবার্ে 
তাঁর সমাধ পারদর্শন করেন । 

২১৪. “লম্বা ও সমম্দর দেহের অধিকারী দেখে বেছে নেগু়া গূর-বরদার 
বা আসাবরদারগণ 'কাউর' এবং 'মনসবদার -দের মধো মিশ্রিত থাকে, যাদের কাজ 
হলো সভার শঞ্খেলা রক্ষা করা, রাজার পরোয়ানা বন করা এবং অতান্ত ত্বরার 
সাঁহত তাঁর আদেশ কার্যকর” করা ।”--বানির়্ার | 

২১৫. দ্র, ৫৬নং পল্র। 

২১৬, দ্র.এনং ও ৭৩নং পন্ত। 

পরব্তর্ণ পন্রসহ এই পল্রাট করুণ ও মমর্পশ | বিলদ্বে হলেও এখানে 
আওরঙ্গজেব তাঁর অতাঁতের গাপ ও অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করছেন । আবার 
এই পন্নগ্ণলতে আওরঙগজেবের মৃতার পর তাঁর প্রজাদের বিশেষ করে ম.সলমান- 
দের নিরাপত্তা সম্পকে তাঁর দ-শ্চিন্তা ও উদ্গেগের পাঁরচয় পাই। 

২১৭. দ্র. এ৩নং পন্ন । 

২১৮. সংস্কৃত বিজয়পুরের (বিজক্নী সহর ) হি্দচ্ছানী রুপ । পূর্বে 
ইহা দাঁক্ষশাত্যের একাঁটি সম্পদশালী শহর ছিল এবং এর চ্মাপত্যাশজ্পের জনা 
প্রাসম্থ ছিল। কিন্তু এর পূর্ব গৌরব এখন আর নেই। ইহা বাহ্সনি 
রাজোর আদলশাহৰ রাজাদের রাজধানী ছিল ; ১৬৮৬ প্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব 
তা আঁধকার করেন । এই সহরকে দাক্ষণাতোের তালবক্ষ বলা হয় । 

২১৯. অথাৎ মুয়ঘষম। আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পত্র এবং সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী শাহাজাদা । (দু. উনং পর) 

২২০. মক্পঘষমের দ্বিতীয় পুত্র । (দু. ৪ৎনং পন্ন ) 

২২১. আমের জ্যেত্ঠ পত্র । ( দ্র" ৯১নং ও ৭৬নং পল্র ) 

২২২. অর্থাঁং, বিনাত-উত্মেসা, আওরঙগজেবের এঁকমালস জাঁবিতা কন্যা, ফানি 
১৭০ শ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। 


কা বখশের১ উদ্দেশে লিখিত পত্র 
৭৩নং পন (১৭০৭ গ্রণস্টান্জ ) 


[ এই পল্লাটি আওরঙ্গজেব তাঁর মৃত্যুর সময় শাহাজাদা সুলতান মহম্মদ কাম 
বখুশের নিকট লিখোছলেন ] 


আমার মলোমুৃপ্ধকারা পূত্ত, যাঁদও (এই ) ইচ্ছাস্বাতম্্যের জগতে (যেখানে 
মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারে ), আমি তোমাকে আল্লার আঁভপ্রায় 
সম্পকে, এবং এর চাইতেও বেশী, আল্লার ক্ষমতা সম্পকে উপদেশ 'দিল্লেছি, 
তথ্থাঁপ একথা প্রতিপন্ন হয়েছে যে তুমি এই উপদেশ কর্ণপাত করবে না বা গ্রহণ 
করবে না। এখন আমি অতিথি হিসেবে তোমার কাছ থেকে (পরলোকে ) চলে 
যাচ্ছি। তাই তোমার বিচক্ষণতা ও যোগাতার অভাবের জন্য আমার করুণা 
হয়; 'ফিন্তু এখন আর সে চিস্তা করে লাভ ক? আমি আমার সঙ্গে পাপ ও 
অপরাধের ফল (পরলোকে ) বহন করে নিয়ে যাচ্ছ, যা আমি (এই পাঁথবীতে ) 
সম্পাদন করেছি । প্রকীতি (এমনি ) অম্ভুত যে (এই পৃথিবীতে ) একাকশ 
( অথাঁধ নগ্ন অবস্থায়) এসৌছি এবং (পাপের ) এই বোঝা সহ ( পরলোকে ) 
গমন করাছি । যাঁদও জবর আমাকে বারো দিনের জন্য আক্রমণ করোছল, তথাপি 
ইহা (এখন আমার শীর্ণতা ) সহ্য করতে পারোন বলে আমাকে পারত্যাগ 
করেছে । যেখানেই আমি দৃষ্টিপাত কার নাকেন' আমি আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর 
কিছই দেখতে পাচ্ছি না। আমার কমচারণী ও সেনাবাহনী এবং তাদের 
ভাঁবধাৎ দাঁয়ত্ব সম্পর্কে দশ্চিন্তা আমার মানাসক দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে 
( অর্থাৎ আমার দৃঃখ এই যে আমার দূর্বল উত্তরাধিকারিদের হারা আমার 
কর্মচারী ও সেনাবাছিনী যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত ও নিয়ম্্িত হবে না )। 
আমি আমার নিজের সম্পর্কে ছুই অবগত নই । আম বহু পাপ করোছ। 
আম জান না (আল্লাহ্‌ ) আমাকে কেমন শান্ত দেবেন । যাঁদও উত্ভয় লোকের 
প্রভু ( অর্থ আল্লাহ ) আমার প্রজাদেরকে রক্ষা করবেন, তথাপি বাহক 
অবস্থান্যায়শী তাদেরকে রক্ষণ ও পালন করা মুসলমানদের এবং আমার 
পত্রদেরও অবশ্য কর্তব্য । আ'যমও আমার 'নিকটেই আছে । তোমার সম্পর্কে 
তাকে ধা বলার প্রয়োজন ছিল আম তা-ই বলোছ। আমার শেষ উইলও 
তোমারও মেনে নেক্সা উচিত। (বৃদ্ধে) মুসলমানদেরকে নিহত হতে দেবে 
নাঃ তাহলে (তাদের নিহত হওয়ার) অপবাদ এ অপদার্থ জীবের ( অর্থাৎ 
আওয়ঙজেবের ) চ্ষম্ধের ওপর বতাঁবে। আম তোমার ও তোমার পন্রদের 


আও়ঙজেবের পন্লাবলী ৯৭ 


দারিত আল্লার (তত্বাবধানের') ওপর ন্যস্ত করেছি এবং আমি নিজে (এই 
পৃথিবী থেকে ) প্রস্থানের জন্য তোমাদের অনূমাতি চাচ্ছি । ( আমার ) অবজ্থা 
গেখন উন্মত্ত প্রায় ( অধাঁং আমি এখন আঁচ্ছরাঁচত্ত )। বাহাদুর শাহ যেখানে 
ছিল, এখন সেখানেই আছে । (আমার ) পৌন্র যশস্বী আযম ভারতবষের 
সীমান্তে চলে গেছে । ( আমার ) পৌন্ল বাহাদ্‌র গুজরাটের কাছাকাছি আছে । 
দুনিম্লার আনন্দ ভোগ করতে পারেনি বলে হিয়াত-উন্নেসা (অথবা যিনাত- 
উন্মেসা 2) দূহখে আছে । বেগম তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছে 
( অথাৎ তার অবস্থা এতই শোচনশয় যে তা অবর্ণনীয় ) তোমার আম্মা 
উদেপুরখ* ( আমার ) অসুখের সময় আমার সঙ্গেই ছিলেন । তানি (আমার 
মৃতুার পর ) আমার সহগামিনী হতে চান ( অথ তান আমার মৃত্যুর পর 
শীগাঁগরই হিন্দু 'সতন”-র মতো মরতে চান)। যাঁদও আমার জাতি কম “চারীগণ 
গম দৌঁখয়ে বালি বিক্রী করে ( অথ কপটাচারী ), তথাপি দয়া, কোমলতা 
এবং ( তাদের কপটতার প্রাতি ) অমনোযোগিতাবশত তোমরা তাদেরকে চাকরিতে 
'নযূন্ত করবে । তোমরা আয় অনূসারে বায় করবে । তোমাদের ওপর আল্লার 
শাভ্ত বার্ধত হোক । 


১৯. আওরঙ্গজেবের কাঁনন্ঠ এবং 'প্রয় পত্র, উদেপুরার গর্ভে ১৬৬৭ 
ধ্রাস্টাম্দে জন্ম । তিনি ১৬৯৪ গ্রাস্টাত্দে ভুলাঁফকার খানের সাহায্যার্থে আসাদ 
খানের সঙ্গে জিঞ্জিতে প্রোরত হন । কিন্তু তান পিতা ও পুত্রের সঙ্গে কলহ 
করেন এবং শন্ুদলের সঙ্গে যোগদান করার মতো পযাঁয়ে পেশছান 3 ঠিক সেই 
সময় তিনি পিতা ও পুত্র কর্তক কারারুদ্থ হন। (দ্র. ১৭৪নং পণ্ত) পরে 
১৬৯৫ খ্রীস্টাষ্দে তিনি আওরঙ্গজেবের আদেশে মহন্ত লাভ করেন। ১৬৯৭ 
খ্রীষ্টাব্দে 'তাঁন বেরারের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৪ গ্রীস্টাম্দের পর্ব পর্যন্ত 
তিনি হায়দ্রাবাদের শুবাদার ছিলেন । ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে 
বিজাপুরের সুবাদার নিষস্ত করেন । হায়দ্রাবাদের নিকট তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
মুয্নযযমের বিরুদ্ধে একটি ঘৃণ্ধে তিনি আহত হন এবং আঘাতের দরূন ১৭০৭ 
স্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন । তান একজন জ্তানী ও শিক্ষিত লোক ছিলেন । 
(দ্র. ১২২নং পত্র ) 

২. দু. নং ও ৭২নং পল্ল। 

৩. এ্রই উইল অনুসারে আওরঙ্গজেব মোগল সামাজ্যকে তাঁর জীবিত তিন 
পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং ম.য়নষযমকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিষুন্ত করেন। 
কিন্তু শাহাজাদা আ'যম কিংবা শাহাজাদা কাম বখশ এই উইল মেনে নিতে 
পারেননি ; কারণ তাঁরা 'সিংহাসনের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুক্পবষমের বিরুদ্ধে পর 
পর যূষ্থ ঘোষণা করেন এবং ফলে তারা ষুম্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। 

৬০৬] 17.--৮7 


৯৮ আওয়ঙগজেবের পল্লাবলণ 


৪. কাম বখশের মাতা এবং আওরঙ্গজেবের প্রিয় মাহযা ছিলেন । কেউ 
কেউ বলে থাকেন যে 'তিনি জীর্জয়ার গ্রীস্টান ছিলেন এবং দারা তাঁকে রয় 
করেন; দারার প্রাণদণ্ডের কলে তিনি আওরঙ্গজেবের হজ্জে আর্পত হন। 
আল্যানাদের মতে তান যোধপুরের নিসোদীয় রাজপুত মহলা ছিলেন। 
একদা তিনি চিতোরের রানার অধানচ্ছ রাজপ্তদের কবলে পতিত হন ; 
কিন্তু রানা সসম্মানে তাঁকে সম্ভাটের নিকট ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। (১৬৭৯ 
ট্রীন্টাঙ্দ )। 

মেজর টড এবং গ্ল্যাপ্ট ডাফ তাঁকে যোধপরী বলে আঁভাহত করেছেন। 


[ জিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ ] 


স্থলভান মুহম্মদ মু. যম শাহ আলম বাছাছুরের জ্যেক্টপুজ 
শাহাজাদ। মুহম্মদ অ'য়াঘউদ্দিন বাহছাছুরের 
উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী 


৭9নং পন্ধ (১৭০৬ উ্প্টান্দ ) 


পোঁত বাহাদূর। মালেক গাযির ওপর তোমার 'বিজয় এবং তার পরাজয়, 
আমাকে খুবই আনন্দ দান করেছে ; সেইজন্য আমি তোমার প্রশংসা করছি। 
এই মহান কাজের পুরস্কার স্বর্প তোমাকে লাঁখ' জঙ্গলের ২ ফৌজদারের পদ, 
সামরিক খেতাব দিহ-হাজারী”১ এবং আরো একটি আতরিস্ত থেতাব দেয়া হলো । 
এই পদগ্দীল অপণ্ণের আদেশের সাহভ একটি সম্মানসচক খেলাত, একাঁট 
তরবাদি, একাঁটি অহ্ব, একাট হস্তী এবং কিছু মাঁণমাণিক্য তোমার নিকট পাঠিয়ে 
দেয়া হবে । তুমি রাজ্যজয়ের এবং জেলা ( অর্থাৎ লাঁখ জঙ্গল ) থেকে বিদ্রোহীদের 
সম্পণ ধ্বংস করার দিকে আরো বেশন মনোযোগী হবে ; এই দাক্সিত্ শাহাজাদা- 
দেরকেই পালন করতে হবে । বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার বেলায় ( আমার ) 
আদেশের জন্য অপেক্ষা করো না এবং ( সরকারণ ) কর্মচারীদের মতো আঁতারন্ত 
খেতাবের আশা করো না, কারণ সাম্রাজ্যের মালিক তো তুমিই ( অথাঁং তুমি 
একজন শাহাজাদা )। আমি এখন দিগন্তের প্রান্তভাগের ওপর অবাস্থত সর্য 
সর্দশ (অথাৎ আম বদ্ধ এবং মৃত্যুর নিকটবতা হাঁচ্ছি )। 


৭৫শং পত্র 


সাহস্ট পৌন্ন, সংবাদদাতাদেরকে আতারন্ত খেতাব দানের জন্য ( আমার ) 
নিকট প্র লেখা বিচক্ষণ পু্রদের উচত নয় । তুম কেন আমার নিকট এ ধরনের 
অযৌন্তক অনুরোধ করছ ? কিন্তু তুমি ঘদি ইহাকে যথার্থ বলে মনে কর তাহলে 
সংবাদদাতার পদ অন্যকে দেয়া হবে, কারণ বর্তমান সংবাদদাতা তার দায়িত 
যথার্থভাবে পালন করছে না (সে একজন প্রকৃত সংবাদদাতা নম )। . 

(শ্লোক): “যখন স্বার্থপরতা দেখা দেয়, তখন যোগ্যতাকে গোপন রাখা 
হয়; হৃদয়ের ( অথাৎ মানুষের ) একশত পদাঁ চোখের ওপর পতিত হয় ( অথ 


১০৩ তআওরঙজেবের পল্লাবলণ 


স্বার্থপর লোকদের ছারা যোগ্যতার যথার্থ মষদা বা পঃরস্কার দেয়া হয় না; 
যোগ্যতার প্রতি তারা অন্ধ )।” 


১, ময়ঘযমের জোম্ঠ পূত্র, ১৬৬২ ত্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে জন্ম । ১৬৯৪ 
্্ীষ্টাব্দে তিনি পরনালার বিরুষ্ধে প্রেরিত হন। আওরঙ্গজেব তাঁকে মলতানের 
সুষাদার নিয্ত্ত কয়েন । ১৭১২ শ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তানি 
জাহান্দর শাহ নাম ধারণ করে 'দল্লীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এক বৎসরের 
মধ্যেই ধিতনি ফরুখাশিয়র কর্তৃক আগ্মার নিকট পরাজিত হন, তারপর কারারম্ধ 
হন এবং আবশেষে ১৭১৩ গ্রীন্টান্দে নিহত হন। তানি তাঁর শিক্ষিত লাল 
কেনোয়ারের সঙ্গে আঁধকাংশ সময় কাটাতেন। 

২, 'দল্লার ফাছাকাঁছ পাঞ্জাবের অন্তর্গত একটি জেলা । শেরশাহের 
আমলে ইছা ফতেহ: খান জাঠ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 

৩. ঘ্. ৯৬নং পপ্ভ। (২০০০ ৯২+-২০০০ ১৩০০ ১০০০০) । 


স্থলতান মুহুল্মদ আ'যম শাহ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র 
শাহাজা! মুহম্মফ্ বেঙ্গার বখতের১ 
উদ্দেশে জিখিত পত্রাবঙী 


৭৬লং পনর 


আমার পৌন্র বাহাদুর, বাইরের সংবাদ থেকে আম অবগত হতে পেরোছি 
যে ফতেহপুরেং তোমার অবস্থানের সময় দুষ্ট লোকেরা দোহরা এলাকা 
আক্রমণ করেছিল ; এই এলাকাটি জ্রাহানারা বেগমের৩ উদ্যানের থরচ 'নিবাহের 
জনা তাঁকে দেয়া হয়োছল । বেগম তোমাকে এইকথা লিখেছে ; এবং তুমি তোমার 
দোষ স্বীকার করে ও দঃথপ্রকাশ করে তাঁর নিক) পত্র পাঠিয়েছ। তুমি কেন 
এই ঘটনার কথা আমাকে অবগত করাওান 2 তোমার ও বেগমের মধ্যে যে পন্ 
[বানময় হয়েছে তা তাঁম গোপন করেছ কেন 2 


৭৭নং পন্ত 
সাহসী পৌর, বরোতি শাহের দূগ িজয়ের জন্য ইতিপূর্বে তুমি আমার 
নিকট একাঁট উপহার পাঠিয়েছ বলে একই উদ্দেশ্যের জনা এই (দ্বিতীয় ) 
উপহার (কেবল ) পনরীন্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি একটি অভিযানে 
চলেছ বলে আম দ্বিভয় উপহার গ্রহ" করলাম না (কারণ আঁভযানের জন্য 
তোমার আধক অরে প্রয়োজনা হলে ) : [কিন্ত হোনাল পক্ষে এই কথার অবহেলা 
করা নায়লঙ্গত হতে পারে না। 


৭৮নং প্র 

পৌব্র বাহাদুর, শারীরিক ব্যাঁধ দূর করার জন্য এবং বিপদ এড়াবার জন্য 
তোমার ফজরের নামাজ নিয়মিতভাবে আদায় করা উচিত, যা আল্লাহ কর্তৃক 
গৃহীত হয় । সমস্ত বিদ্বান ও আলেম ব্যন্তি সমবেতভাবে হ্বীকার করেছেন যে 
রায়ে এখলাস' ও পরায়ে-শাফা?৪ আবৃতি করে পানর ওপর ফু*ক দিয়ে সেই 
পান পান করলে সঙ্গে সঙ্গে (ব্যাধি থেকে ) আরোগ্য লাভ করা যায় । একজন 
লোকের সম্পৃণ দেহ স্বর্ণ, রৌপ্য, তান্র, তৈল এবং অন্যান্য দ্ুব্য দিয়ে ওজন 
করা আমাদের পূর্বপুরূষদের দেশের এবং এই দেশের ( অথাৎ ভারতবর্ষের ) 
মুসলমানদের প্রথা না হলেও এ প্রথার দ্বারা অনেক দুক্ছ ও দারদ্ু লোক উপকৃত 
হয় ( অতএব আমাদেরও এই প্রথা পালন করা উচিত )৫ ( মহামান্য সম্জাটও 


১০২ আওয়জজেবের পল্লাবলগ 


(শাজাহানও ) তাঁর পরিল্র দেহ বংসরে দু'বার (স্বর্ণ, রোপা ইতাদ দিয়ে) ওজন 
করাতেন এবং (তারপর ) দরিদ্রদের মধো তাঁর নিজের দেহের ওজনের সমপরিমাণ 
স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করে দিতেন । যাঁদ আমার এই চোখের জ্যোতি (অথাৎ 
পো বাহাদংর ) এই পতে উল্লেখিত বিভি দ্রবা দিয়ে তার দেহ বৎসরে চৌম্দবার 
ওকেন করার, তাহলে মানাঁসক ও শারীরিক দঃখকস্ট দূরীকরণে তা নিশ্চিত 
ফলপ্রস হবে। 

(ক্পোক): “তুমি (অথধি আল্লাহ্‌ ) আমাদের (মান্ষের ) দুবলতা। 
দুচ্চিন্তা এবং অসামর্থ সম্পর্কে অবগত আছ ; এবং তুমি আমাদের ব্যাঁধ- 
সমৃহের প্রতিকার ও আরোগাবিধান সম্পকেও অবগত আছ 1” আল্লাহ যাবত য় 
ব্যাধির চিকিৎসক ও প্রতিকারক ; আল্লাহ্‌ সর্বগণের আধার এবং তিনি পবিল্ত। 


৭৯নং পন্ত 

প্রয় পৌধ। তোমার কমণচারণ সরকারণ কায সম্পাদনে অনুপস্থিত থাকে 
কেন ? তাকে কোনো সরকার পদ দেয়া উচিত নয়, কারণ সে রাষ্ট্রের এবং সেনা- 
বাছিনীয় কোনো কাজই করে না। তোমার কমণ্চারণর মতো কাক্ত করা তোমার 
উচিত দয়। তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও কিংবা তাকে তোমার ভূতা 
[হসেবে রেখে দাও । ইহা (সরকারী কমণ্চারখ হয়েও সরকার কাজ না করা) 
ফির্যজঙ্গ ও নসরং জঙ্গের* অভ্যাস । এই ধরনের লোকদের অনসরণ করা 
আমার এই চোখের জ্যোতির ( অর্থ পৌন্র বাহাদ-রের ) উচিত নয় । 

(চতুষ্পদী ক্লোক ) £ শীনতাতার (অর্থধি পথবার ) সময় মরুভাঁমির বাতাসের 
মতো আতিক্রান্ত হয়ে যায় । দুইথ এবং স্থ, সৌন্দর্য এবং কদর্যতা অদৃশ্য হয়ে 
যায় ( অথাঁং সমল কারও জনাই অপেক্ষা করে না) পাঁথকার প্রতিটি জিনিস 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হযে । অতাচারী নে করেছে যে দে আমাদের (অথ অন্াদের ) 
ওপর অত্যাচার করেছে ; কিজ্তু প্রকৃতপক্ষে ভত্যাচারের বোঝা তার নিজের স্কম্ধেই 
পড়েছে এবং আমাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে ( অথতি অত্যাচারী মনে 
করে যে অত্যাচারিত জনগণ তার অত্যাচারের জন্য ভুগছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
অত্যাচারিত জনগণ নির্দিষ্ট সময়ের পরে অত্যাচারের বোঝা থেকে নিক্কাতি 
পায় ; অপরপক্ষে অত্যাচারী তার জীবনে কখনও এই অত্যাচারের বোঝা থেকে 
রেহাই পায় না; কারণ তার অত্যাচারের জনা পরলোকে তাকে শান্তি পেতে 
হবে )1” 


&০নং পন্ত 
আমার সাহসী পৌ, এই সময় ভালো লোক ও ভালো স্ীলোকের দৃভিক্ষ 
দেখা দয়েছে (অথ খুবই দূলভ )1" হাদয়ের আদেশেই কাজ করতে হবে, 


আওরঙ্গজেবের প্লাবল? ১০৩ 


দুনীতপরায়ণ লোকদের কথায় নয় । এর চাইতে বেশী কথা লেখা যায় 
নাঃ কারণ ইহা কৃৎসা ও পাপের জন্ম দেয়। (চরণ )1 “দেয়ালেরও কান 
আছে? খুব ভেবে চিন্তে তোমার ঠোঁট নাড়িয়ো ( অথাঁধ কথা বলার আগে 
চস্তা করো )।” 


৮১লং পত 


আমার সাহসী পৌঁন্র, শারারক ও মানাঁসক দিক দিয়ে দুর্বল খান আলম” 
এবং নসরৎ জঙ্গের মধো শঘ্লুতা আছে । রাও দুলিপকে৯* তাদের মধ্যন্থ নিযত্ত 
করে তাদের পরস্পরের মধ্যে পূনার্মলনের বাবস্থা করো । নসরৎ জঙ্গের হদয় 
জয় করার চেষ্টা করে তার সচিবকে মলোয়ার সূবাদারের পদে নিষ-স্ত করো । 
ফিদা খানকে*০ কমধাক্ষের পদের জন্য পাঠাতে হবে । 


৮খলং পণ 


আমার প্রিয় পৌর, ধমায় ও পার্থব ব্যাপারে তাঁম উপকৃত ও সম্ধ হও । 
তুমি পাপন ও পৎথশ্রষ্টদের হাত থেকে তরকম্দ১* এবং নবলকম্দ+* আঁধকার 
করেছ ৷ সমস্ত প্রশংসা আল্লার প্রাপা । এই 'প্রয় পুত্রের কৃতিত্ব অপারাঁমিত 
সম্মান ও প্রশংসা লাভের যোগা । তোমার শমসের খানও* ৩ একজন 
সংপরামর্শদাতা । একজন সংলোকের দ্বারা সংকাজ সাধিত হয়। আমি 
তরকন্দের নাম বদল করে শমসের গড় (অথ শমসের খানের দগ) রাখলাম । 
একজনের দ্বারা (অথ তোমার দ্বারা) দূর্গ জয় এবং অন্যজনের ( অথাৎ 
আমার হারা) সে জয়ের দার বিশ্বাধজয়ীর ( অর্থা আমার ) কোষাগারের 
অসামানা লোভকে উত্তেজিত করে । 

(শ্রোক): 'লোভা লোকের চোখের গর্ত কখনও পর্প হয় না ( অথধি 
লোভীরা কখনও তপ্ত হয় না)। (নুস্তায় ) পাঁরপর্ণ না হওয়া পর্তি শখ্খ 
সম্ভ্ষ্ট হয় না ( অথহি এমন কি শঙ্খর ভেতর তানেক মন্ডো থাকা সতেও ইহা 
পাঁরত্তপ্ত নয় )1” 


৮৩নং পু 

পৌর বাহাদুর, সৈন্যদের হৃদয় জয় করা কৃতকার্ধতার সবচেয়ে বড় অংশ 1১৪ 
যে ব্যান্ত সম্ছ মেজাজের আঁধকারী এবং উচ্চ বংশজাত ( অথাৎ তুমি ), তার 
উচিত পূর্বপুরুষদের সম্পূর্ণ অন্দ্রান্ত উপদেশ অনুযায়ী এই ব্যাপার কার্ধযকরণে 
আপ্রাণ চেষ্টা করা । কারণ ভারত মহাদেশে এই রুটির টুকরো ( অথাৎ মোগল 
সাম্মাজ্য ) আমাদের 'নকট মহামান্য সম্রাটদের, সুখী সংযোগ-কতরি ( অর্থৎ 


১০৪ আওয়ঙনজেবের গল্লাবলণ 


তৈমরল্ের ) এবং জাল্লাতবাসীর ( অর্থাৎ সম্রাট আকবরের ) দান।১৫ যাঁদ 
মনযাজ্ঞানের অতীত আল্লার দানের আশীবাঁদে (সামাজ্যের ) শ্থায়িত্ ও 
বিস্তারের জনা তুমি কিছ করতে পার তাহলে বাগ্মী এঁতিহাসিকগণ সেই কথার 
সাঁঘশেষ বিবরণ লিপপিবঙ্ধ করবে, যা মহাকালের বইয়ের পাতায় চিরস্নরণীয় হয়ে 
থাকবে৷ 

(গ্লোক): “যদি তুমি বাগানে সৌন্দর্য উপভোগ করতে যেতে চাও, 
তাহলে জলদি কর ; কেন না বাগানের রঙান গুল্মগৃলির রঙ চলে যাবে । (অর্থাৎ 
তোমাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার সম্গাবহার করতে বিলম্ব করো না ; 
নতুবা তাম এই সুযোগ হারাবে এবং তা ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা 
থাকবে না )।” 


৮৪নং পন্ত* ৬ € ১৭০৪ গ্রীস্টাব্দ ) 

পৌন্ল বাহাদর, খান ফরয জঙ্গ তার সহচরদের জনা ( বাহাদ-ব্লগড় থেকে 
আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে অভাথনা জানাতে ) যে খরচ করেছে, 
তা জামার কাছে তার পদমযদা ও বেতনের তুলনায় অধিক বলে মনে হয়েছে । 
( আমাকে সে অভ্যর্থনা জানাবার সময় ) আম বন্দুক, রাথলা'১৭5 'বাণ ১৮, 
'রাম-জঙ্গি১৯, জিযায়ার'২০, “গোদনাল' ৯, শৃতুর-নাল”২২, “গজ-নাল' ২১, 
প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ আরোহণযোগ্য অশ্ব, রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত বর্ম 
ছারা সাঁজজত অম্বয ও হস্তী। অন্যান্য প্রয়োজনীয় আড়ম্বর ও মযদার 'জানিস 
এবং প্রয়োজনীয় 'কংবা অপ্রয়োজনীয় আরো অনেক জিনিস দেখতে পেলাম | 
কাজেই আম খানের অনেক ভিনিসপন বাজেয়াপ্ত করলাম । খানের যা আছে 
তার দিগণ জানসপত্র তোমারও আছে! তুমি কেন এত অর্থের অপচয় কর 
এবং বিনা কারণে তা খরচ কর প্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে খরচ করা 
উঁচত : 'কম্তু অন্যানা জিনিসের ( অথাঁং অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ) পেছনে 
টাকা বায় করার অর্থ হলো আত্ম-সৌদ্দর্য সম্পাদন । 


&€নং পন্ত 

পৌর বাহাদ্‌র, আমি (তোমার ) দরখাস্তের প্রাতিটি শব্দ পাঠ করোছি। 

ইহা দ-ট বিকজ্েের নিশি দেয় ( অথধি তুমি দয়ের যে কোলো একটিকে বেছে 

নেবে )। আমি অবশ্যই মালোয়া এবং আকবরাবাদে২* যাব আর তুমি ফাবে 

দাক্ষিপাতো, কিংবা তুমি মালোয়া এবং আকবরাবাদে আর আমি ষাব 

দাক্ষিণাতো । এ দৃশটর কোনটিকে তুমি উপযত্ত বলে মনে কর, আমাকে 
লিখে জানাও : 


আগুরঙ্গজেবের পশ্তাবলী ১০৫ 


৮৬নং পল 

সাহস পৌন্ু, আমার এই চোখের জ্যোতি (অর্থাৎ [প্রর় পৌজ বাহাদ:র 
আমার নিকট ) অনেক পত্রে (এর প্রারম্ভে ) লিখে থাকে, “আপনার সৌভাগ্যের 
সঙ্গে নিত্যতার যোগ হোক ( অর্থাং তোমার আওুরঙ্গজেবের সৌভাগ্য চিরচ্ছায় 
ছোক )*। (কারও ) সৌভাগ্য বংশপরম্পরায় হ্থায়খ হওয়া অসম্ভব । ( তাহলে ) 
ভাবে ইহা নিত্যতায় পেশছবে ? ( অথাৎ সৌভাগ্য চিরচ্ছায়ী নন্প )। (এখন 
থেকে ) তুমি প্রাতিটি পল্ত ( এভাবে ) শুর; করবে : “অপ্রাতদ্ম্ী উন্নত আল্লার 
দানসমৃহের আশদব্দের নামে”। কারণ প্রকৃতই আল্লাহ্‌ বলেছেন, 'মানযকে 
নিঃসহায় করে সষ্ট করা হয়েছে 1৮২৭ 

(শ্লোক): একথা জেনে রেখো যে শুর শত্রুতা এবং বম্ধনর বন্ধন 
আল্লার কাছ থেকেই আমে ; কারণ তাদের উভয়ের অস্তঃকরণ তাঁরই আধকারভুন্ত 
( অর্থ শব্রুতা এবং বম্ধূত্বের উৎস হলেন আল্লাহ্‌, মানুষ নয় কারণ মান,ষের 
কাযাঁবলী আল্লার ইচ্ছার অধীন” )। 


১. আ"যমের জ্োন্ঠ পত্র, ১৬৭০ খ্রীস্টাম্দে জম্ম । দাক্ষণাত্োর যুদ্ধে 
[তিনি তাঁর গপতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 
“বাহাদূর' খেতাব দান করা হয় । "তানি ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশের এবং ১৭০৪ 
্রীস্টাব্দে মালোয়ার সুবাদার নিযূস্ত হন । ১৭০৫ গ্রীস্টাম্দর থেকে ১৭০৬ শ্রীস্টাঙ্দ 
পর্যন্ত তান গ্‌জরাটের ভাইসরয় ছিলেন । ১৭০৮ গ্রীস্টান্দে আগ্নায় তাঁর পিতা 
ও মুম্নযৃযমের মধ্যে যুদ্ধ চলার সময় তিন নিহত হন । (দ্রুং ১৯নং পন) 

২. আভিধানিক অর্থ “বজয়ের নগর” ; আগ্রার নিকটস্থ একাঁটি সহর । 

৩. মমতাজ মহলের গর্ভজাত সম্রাট শাজাহানের কন্যা, ১৬১৪ খ্রাস্টাত্দে 
জন্ম । [তিনি ছিলেন স্ুশিক্ষিতা, স্ুশ্দরী ও সাহস রমণী । একদা 'তানি 
বপজ্জনকভাবে আগ্মিদন্ধা হন এবং ডান্তার বাওটন নামক একজন ইংরেজ 
চাকৎসকের দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন। ধতাঁন ভাঁর শিতা এবং ভাই দারার 
প্রতি প্রবলভাবে অনুরন্ত ছিলেন ; তাঁদেরকে 'তাঁন সমর্থন করতেন এবং এভাবে 
তাঁর মধো কনিত্ঠা ভগ্লী রৌশনআরার বিপরীতধমর্ঁ মানাসকতা গড়ে উঠে । 
রৌশনআরা আওরঙ্গজেবের উচ্চাভিলাষী অভিনম্খির সহায়তা করেন এবং সম্রাট 
শাজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করার পথ স্তগম করে দেন । জাহানারা জাবনে 
কখনও বিয়ে করেনান এবং “বেগম সাহেবা' নামে সাধারণভাবে পাঁরাঁচিতা 
ছিলেন । আগ্রায় তাঁর পিতার বন্দী জীবন যাপনের সময় তিনি তাঁর সঙ্গেই 
থাকতেন । ১৬৬৩ শ্রীস্টাব্দ্ে শাজাহানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্ব 
আচরণ ক্ষমা করেন এবং তাঁর সঙ্গে সদয় ও উদার ব্যবহার করতেন । 

( এই পত্রে কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যা স্পস্ট নয় ) 


১০৬ আগ্ঞাজজেকের পরাবজলণ 


৪. আভিধানিক অর্থ “অকপটতার পরিচ্ছেদ” ও প্রতিকারের পরিচ্ছেদ". 
কোরানের দুটি পরিচ্ছেদ । এ ধারণাটি কিয়ং পারমাণে জোরোয়াস্টার সম্বম্ধয় 
বলে মনে হয়। 

&. এই “তোলা দান' (দানের ওজন ) প্রথা আগেকার হিন্দু রাজাদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল । শিবাজও এর অন্ঠান করতেন । এখানে আওরঙ্গজেব 
একটি হিম্দু আচারের অনুমোদন করছেন, যাঁদও অনার (দ্র. ইনং পন্ত ) তান 
হিম্দ্‌ আচার ও ধমী়্ অনূধ্ঠানের নিম্দা করেছেন । আওরঙ্গজেবও তাঁর 
জল্মাদনে নিজেকে স্বর্ণ দিয়ে ওজন করেছেন এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন 
করে দিয়েছেন । “তোলা দান' (দানশীলতা ) ছাড়াও পমর-আতে-ইসলাম"এ 
আওরঙগজেবের দানশীলতা সম্পকে উল্লোখিত হয়েছে যে, “বৎসরের দান ?হসেবে 
তানি যাষায় করতেন তার পারমাণ ছিল এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা 1” 
(দ্র. ১৭৬নং পল ) 

“আনহকুলোর যুক্ত থেকে এবং দারিদ্রদেরকে উপহার দানের সুযোগ হসেবে 
সম্ভাট ( আকবর ) বৎসরে দ-'বার নিজেকে গুভ্তন করাতেন । তুলাদণ্ডে বাভন্ন 
রকমের দ্রবা রাখা হয় । পাস আবান মাসের প্রথম তারিখে (১৫ই অক্টোবর ) 
সম্মাটের সৌর বাধিক জন্দোৎ্সবের দিনে সম্রাট নিয়লিখিত ছুবা দিয়ে ১২ বার 
[নিজেকে ওজন করাতেন : স্বর্ণ, পারদ, রেশম শগাম্ধদুবা,। তাম্র। রহ্‌ই- 
তুঁতিয্না, গউষধ, ঘি, লৌহ, পাম্নেস, সাত রকমের শসা-দানা এবং লবণ । সম্রাট 
৫ই রজব (সম্রাটের চাম্দ্র বাধ'ক জন্মদিনে ) দ্বিতীয়বার আটটি দ্রব্য ?দয়ে 
নিজেকে ওজন করাতেন ; যথা--রোপ্য, 'টিনঃ বস্ত্র, সীসা, বিভন্ন ফল, 
সরিষার তৈল এবং শাকসষ্জি 1” 

“উভয্ন উপলক্ষেই “সালাগাঁর' ( জন্মার্দনের ) উতনব পালন করা হয়; তখন 
সর্ধশ্রেণর লোকদের ঘধো দান খয়রাত কিংবা তাদেরকে ক্ষমা প্রদান করা হয় ।” 

"সামাজোর শাহার্জাদাগণ অথ মহামান্য সম্রাটের পত্র ও পোল্লগণ প্রত 
সৌর বৎসরে একবার নিজেদেরকে ওজন করাতেন 1” (আইন-ই-আকবরট ) 

'তুষুক-ই-জাহাঙ্গীর' এবং পাদশাহ-নামায়' উল্লেখ আছে যে রাজপ.রষদের 
তোলা-দান প্রথা সম্রাট আকবর কর্তক প্রবরিতি হয় । ইহা একটি প্রাচীন 
হজ্দু আচার । এমন কি সৌর “ওয়ান? (১৫ই অক্লোবর ) পর্যস্ত আওরঙ্গজেব 
পালন করতেন । 

৬, আওরঙজজেবের দুইজন সেনানায়কের বিরদ্ধে ইহা একাঁট খারাপ 
মন্তব্য । (দ্র. ১৬নং ও ৮৪নং পন্ত ) 

৭. প্র ৫৬নং পত্র । 

৮, এখলাস খানের উপ্ণাধ, যান আওরঙ্গজেবের অধানে চাকরি করতেন । 
[তান ১৬৪৯ শ্রীস্টান্দে খান আলম খেতাব সহ পাঁচ-হাজারী পদে উল্লীত হন। 


আওর়ঙগজেবের পল্লাবল? ১০৭ 


১৬৯৬ গ্রীস্টাব্দে তাঁকে ছয়-হাজারশ পদ দান করা হয়। ১৬৮৯ ত্রীষ্টাব্দে 
শম্ভুজিকে বদ্দী করতে তিনি সক্রির অংশ গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেবের মৃতুর 
পর তান মুয্নষষমের বিরুদ্ধে আ'যমের পক্ষাবলম্বন করেন এবং ১৭০৭ গ্রীস্টাব্দে 
যুদ্ধে নিহত হন। 

৯. দ্র. ১৬২নং পন্ত। 

১০. ফিদা খান কোকাহ্‌ ১৬৬৮ গ্রীস্টাত্দে কাবুলের সুবাদার নিযাস্ত হন। 

১১. দাঁক্ষিণাত্যের শাহপুরের ধিনকটবর্তীঁ একটি সহয় ও দুগ। 

১২. দাক্ষণাতোর একটি সহর ও দুর্গ । 

১৩. দ্র, ৬৭নং পত্র । 

১৪. দ্বু. &নং পন্ন। 

১৫. আওরঙ্গজেবের 'বিনয়ের আরেকাটি দ-ন্টান্ত । 

১৬. এই পন্লে আমরা দেখতে পাই যে আওরঙ্জেবের সেনানায়কগণ তাঁর 
চাইতেও বেশী আড়ম্বর ও মধা্দা প্রদর্শন করলে তানি তা সহ্য করতে পারেনান 
এবং তাঁদের অনেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন । এই পন্রের কিয়দংশ 'মা- 
আঁসরি আলমাগাঁর'-র লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে । (দ্র, ১৫৭নং পন্ত ) 

১৭. চাকা কিংবা গাড়, যার ওপর কামান বহন করে নেয়া হয় । এটা 
একটি ভারতীয় শব্দ, বলদে-টানা গাড়ি অর্থেও বাবহত হয় ; বোদ্বাইয়ে এই 
ধরনের গাঁড় প্রায়ই দেখা যায় । 

১৮" অগ্রিবাণ'নএর সধাক্প্ত রূপ সআগ্রেয় তার । (সংস্কৃত )। 

১৯. এক ধরনের বাঁণা যা *৪০০-এর প্রোমক রাম আবিম্কার করেন । 
(ফাসাঁ জাঙ্গ - চাঙ্গ- বীণা ), তার থেকে এর অথ" দঁিড়য়েছে সামারক শঙ্গা | 

২০. বড় হাত বন্দক ( একটি ভারতণয় শব্দ )। 

২১. অদ্ব-পুচ্ঠের ওপর বাহিত কামান ( একটি ভারতখয় শব্দ )। 

২২. উদ্ট্রপচ্ঠের ওপর বাহিত কামান ( একাঁট ভারতায় শব্দ )। 

২৩. হস্তী-পৃন্ঠের ওপর বাহিত কামান (একটি ভারতীয় শশ্দ )। সংস্কৃত 
গজ কিংবা গ্রণ'-একটি হস্তী। ভুলন/য়£ 'গজপাঁতি' কিংবা গণপাতি? 
( হম্্রীদের প্রভু ), একজন 'হম্দু অবতার, ?িব ও পার্বতীর পুজন। 

পুনরায়, তিনি ( আকবর ) আরেক ধরনের কানান তৈরপ করেন, ধা একটি 
মান্ন হস্তী সহজেই বহন করতে পারে ; এই ধরনের কামানকে 'গজনাল? বলা হয় !” 

( “আইন-ই-আকবরী" ) 

২৪. দু, ৯নং পত্র । 

২৫. কোরানের একটি কথা । 


মৃয়য যয শাত আলম বাহাদুরের তিত্ীয় পুত 
মুহল্মদ আযিমন্টঙ্গিন বাস্কাদুরের১ 
উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী 


৮৭নং পল্প (১৭০৪ গ্রীস্টাব্দ ) 
( আমার ) পোপ, পরি কোরান শারফে স্দক্ষ হাফেজ, কাতিপয় রাজনোতিক 
িষয় বিবেচনা করা হয়েছে । আমি এই চোথের জ্োতিকে ( অাঁ আমার 
[প্রয় পৌন্ুকে ) দেখার জন্য অতাধিক পরিমাণে আগ্রহশ । গ্রত্বপর্ণে সরকারগ 
কাজকমের শরাহা করে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষা হয়ে আমার 
আদেশ পালনার্৫ে ভোমার জানগায় ( অথথ বাংলাদেশে ) মূর্শিদক্কাল খানকে ১ 
শবাদারের পদে 'নিযন্ত করবে ; (তারপর ) হস্ত ও শাহী কোষাগার সহ তুম 
আমার সমক্ষে এসে হাজির হবে । কেবল তাই নয়' ( আমার ) আদেশ পাওয়ার 
আগেই দি তমি (আমাকে দেখার জন্য ) রওয়ানা দিয়ে থাক, তাহলে ইহাও 
তোমার পক্ষে ক'বাপরায়ণতা হিসেবেই বিষোঁচিত হবে । 


/৮নং পত্র 

পো আষযম, করণাময় আর্লার প্রতি এলং যারা সাষ্টকতরি আমানত ? সেই 
ভগসাধারণের ওপর আপতিত অত্যাচারের প্রান্ত আমার নিজের মতোই 
অমনোযোগী হওয়া ভালো নয় । বিশেষত শাহাজাদাদের পক্ষে অত্যাচার চালিয়ে 
যাওয়া খই অন্যায় ।8৮ মৃতু, কিয়ামত" িসরাত'ৎ এবং (মৃতার পর ) আল্লার 
শাস্তি স্পকিতি সতা (ধম ) মতবাদগ লি আন্তীরকভাবে ও সঙ্গোপনে সবর্দাই 
তোমাকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে হনে । প্রত মৃহর্তেই তোমাকে জানতে হবে 
যে এই পাঁথিবী থেকে তোমাকে বিদায় নিতে হবে : তার ফলে প্রত্যাশার ধাঁল 
থেকে নতুন আশার আলো জস্ম নেবে এবং অন্্রহের প্পরাশি অতাচারী- 
দের দশর্ঘদ্বাসের বাতাসের দ্বারা অপসারিত হবে না (অথাৎ তুমি অত্যাচারীদের 
আভিশাপের দ্বারা নিরাশ হবে লা) যে (অভ্াচারের ) অভাস তোমার পিতা 
বা শিভামতের ছিল না সেই অন্ডুত অভাসের শিছা তুম কোথায় পেয়েছ ? 
তোমার মন থেকে ( অত্যাচারের ) এই আহাম্মিক অভ্যাসের মলোৎপাটন করে 
দাও) আমি ভোমাকে অন্যানা শাহাজাদার ( অথথ আমার পত্র ও পৌব্লগণের ) 
চাইতে সবোর্তিম বলে বিবেচনা করি এবং তোমাকে ভাবী সম্ভাট হিসেবে মলে 


আওর়কগজেবের পন্তাবলী ১০৯ 


কর। (চরণ ) "আমরা যা ভাঁব তা মিথ্যা (কিংবা বিপরীত ) বলে প্রমাণিত 
হয় ( অথাৎ মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্েন )। 


৮৯নং পন্ত 
উচ্চমষদাসম্পন্ন পৌর, শঙ্করপূর জেলাটি 'জায়াগর' হিসেবে শাহ আলিজার 
( অর্থাৎ তোমার তার ) নিকট হস্তান্তর করার জন্য তুমি আমাকে অনঃয়োধ 
করেছ । আম বুঝতে পারলাম না তুম 'কিরপে এরূপ মদেচ্ছা অর্জন করলে । 
তুমি যে বিষয়ে আমাকে অনরোধ করেছ, সে-বিষয়ে আলিজা স্বয়ং অন[রোধ 
করলেও কোনো ফল হবে না। কাজেই ( তোমার ) মাথা থেকে এ ধরনের বাজে 
কঞ্পনা দূরাীভুত কর ; কারণ সেগুল ( আমাদের মধ্যে ) ভালোবাসা এবং ব্ধৃত্ব 
বষ্ধ করে না। কেবল তাই নয়, এ ধরনের বাজে কচ্পনা আত্মক্পাঘা ও 
অহামকায় ক্েশ উৎপাদনের জন্য উপযোগী । 


৯০নং পত্র 

পৌন্ন আযম, যাঁদও মহলের * তাঁড়? উৎপাদনের অর্থ ধনোগার্জন করা 
তথাপি অসং 'কাঁজ” তোমাকে ('তাঁড়' বিক্রয় ও পানের ) 'সিম্ধান্ত জানিয়েছে 
কেন তা বূঝতে পারলাম না। তোমার জান ও মালের শন্তুর মতো এবং তোমার 
বর্তমান ও ভাঁবষ্যং জীবনের বিপদ কামনাকারশীদের মতো যারা পরিবারের ধ্বংসের 
কারণ, সেই ধরনের পরামর্শ দাতাদের প্রতি তোমার সতর্ক দষ্টি রাথা উচিত । 
পাব ও মহান- আল্লার দানের জন্য তাঁকে তুমি ধন্যবাদ জানাবে । কারণ তিনি 
তোমাকে উর্বর ও উৎপাদনক্ষম জেলাগুলি দান করেছেন এবং সেখানকার 
সবাকছুই সম্তায় প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যার । প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণকে 
ইহকালের ও পরকালের সুখের উৎস হিসেবে ধারণা করবে । 


১, আধিম-উশ-শান, মুকপয্ষমের ছিতীয় পুত, ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হিক্দু 
রাজকুমারীর গর্ভে জশ্ম । আওরঙ্গজেব তাঁকে ১৬৯৭ গ্রীস্টাত্দে বাংলার ভাইসরয় 
এবং কোচাবহারে ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন । তানি পাটনাকে তাঁর সরকার” 
কর্মস্থল করে তার নাম আধিমাবাদ রাখেন! তিনি ১৬৯৮ শ্রীষ্টাব্দে সূতানুটি, 
কাঁলকাতা ও গোবিজ্দপূরের জাঁমদারী ইংরেজদের নিকট বাকি করেন। 
, আওরঙগজেবের মৃত্যুর পর ( ১৭০৭ প্রীস্টাব্দে ) তানি তাঁর পিতার সঙ্গে যোগদান 
করেন এবং মুনঘ্ষম ও আ'বমের মধ্যে যে যচ্ধে সংঘটিত হয়, তাতে অংশগ্রহণ 
করেন । তান ছিতয় বারের জন্য তাঁর পিতা কর্তৃক বাংলার সুবাদার নিযা্ত 
হয্লোছলেন ( ১৭০৭-১৭১২ এউরস্টাম্দ )। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি জাহাম্দার 
শাহ্‌ ও তার অন্যান্য ভায়ের সঙ্গে সিংহাসনের জন্য হুষ্ধ করেন । বধ চলার 


১১০ আও়জেবের পল্লাবলগ 


সময় (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে) শেষের দিকে পাঞ্জাবের রাবি নামক একাটি নঙ্দীতে 
তাঁকে ভবিয়ে হতা করা হয়। তান ছিলেন ফরখাশয়রের পিতা, যিনি 
জাহাম্দর শাহের মৃত্যুর পর ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন । 

২, জাফর খান মার্শদকালি খান ১৭০৩ গ্রীস্টাঙ্দে বিহারের স্ুবাদার নিষস্ত 
হয়োছেলপেন । এর আগে তান মৃহম্মদ আঁম-্ীষ্দনের মন্তী ছিলেন । ১৭০৪ 
টানছে তিনি বাংলার ভাইসরয় নিষ্ত্ত হন । তিনি রাজধান মুর্শিদাবাদের 
প্রতিষ্ঠা করেন এনং তাঁর আসল নামের অন:সরণে এর নামকরণ করেন । তান 
ইসলাম ধর্মে দাক্ষিত এক ব্রাক্ষণের পৃ ছিলেন! তিনি আনৃমানিক ১৭২৬ 
ব্স্টাব্দে মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে পরলোক গমন করেন । তাঁর জামতা শৃজা- 
উদ্দৌলা তাঁর উত্তরাধিকারী হন । তিনি কলকাতার অস্ধকুপের সঙ্গে জড়িত 
সিরাজউদ্দৌলার পূর্বপুরুষ ছিলেন । 

৩. নান:ষ এই পাঁথবশিতে আল্লার আমানত বলে বিবেচিত হয় । (দ্ু.গনং পন্ত) 

9. কিভাবে শাসনসক্রাস্ত কাযবিলী নিবহি করতে হয়, সে সম্পকে? 
শাহাজাদাদের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব উপদেশ বিতরণ করতেন । তিনি তাঁদের 
মনের উপর সরকারের দায়ত সম্পর্কে তাঁর রাজোচিত কাজের আদর্শের ছাপ 
মারতে চেয়েছিলেন । 

&. দোজখের সীমাস্তশ্থিত পুল, যা আবেন্তা এবং কোরানে বার্ণত মৃত 
বাক্ধরা পার হবে। পারসিকগণ এর নামকরণ করেছেন “চনবূদ্দ পুল" 1 এখানে 
আমরা আওয়ঙ্গজেবের ন্যায়পরায়ণতা এবং ধায় বিষয়বঙ্জুর ওপর তাঁর বিশ্বাস 
দেখতে পাই । ( দ্র ১৩২নং পত্র ) 

'মর-আতে-আলম'-এর লেখক আওরঙ্গজেবকে 'সবশ্রেন্ঠ ধামিক সম্রাট' 
বলে আভাহত করেছেন এবং বলেছেন, “ধমে'র প্রাতি তাঁর তীন্তর আপান্তর জনা 
তান বিখ্যাত” । লেখক পুনরায় বলেছেন, যেসব পোশাক পাঁরধানের কথা 
ধমে 'নাঁঘদ্ধ করা হয়েছে, তান সেসব পোশাক পারধান করেনাঁন। কিংবা 
রোগ্য ও সোনার পানপাত্ত কখনও ব্যবহার করেননি 1” সেখানে একথা 
বাঁণত হয়েছে যে একজন কঠোর স্ুশ্নি হিসেবে আওরঙ্গজেব আবু হানিফার 
মতবাদ অনসরণ করতেন এবং ধম য় ব্যাখ্যা, হাদিস ও আইনের সহিত লম্পর্প- 
রূপে পারচিত ছিলেন। 

৬. অর্থবি রাজমহল। বাংলার একটি জেলা । ভারতের বিভব অঞ্জলে অনেক 
মহল ( আভিধানিক অর্থ 'জেলা' ) রয়েছে । তুলনীয় ॥ গুজরাটের পম্থমহল, 
মান্াজ প্লোলডেশ্সির বার মহল । 

থ' গুজরাট, বঙ্গদেশ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের হারকা 
মদজাতীয় পানায়, খেজুর বক্ষ ও তালবৃক্ষ থেকে প্রান্ত । কোরানে মৃসলমান- 
দের জন্য উত্তেদক মাদক দুষ্য পান কঠোরভাবে নাষিষ্ধ করা হয়েছে । 


আকবরাবাঞ্গ--এর সুবাঙগার 
আমিরুল-ওমরাহ শায়েস্তা খানের 
উদ্দেশে লিখিত পত্র 


৯১নং পন্ল (১৬৫৯ প্রীষ্টীন্্ ) 

শুভলক্ষণযান্ত প্রকীতির বিম্বন্ত বন্ধু, উন্নত আল্লার আশ্রয়াধধনে আপাঁন 
বেচে থাকুন। আম আপনার জন্য উৎকাণ্ঠত। ২০শে রবিউল আওয়ালও৩ 
মক্ষলবার-্আপনার নিকট এই প্র লেখার 'দিন--পরাজয়-বিজাড়ত ভাগ্যের 
অধিকারী শজাও, মাহমান্বিত নামের অধিকারী আল্লার নিকট যে লোক 
দশনতম সেই লোকের (অথাৎ আওরঙ্গজেবের নিজের ) বিজয্লী রেকাবের 
অধানম্ছ বিজয্লী সেনাদলের মোকাবেলা করোছিল এবং তার দ:ক্কর্মের দূর্বিপাক- 
পূর্ণ প্রতিফল নে তার ক্রোড়ে পেয়েছে ( অথাঁং যে আমার হাতে পরাজিত 
হয়েছে )। 

(শ্লোক ): “কার হাত এবং মূখ থেকে আল্লাহকে পুরোপুরিভাবে 
ধন্যবাদ দেয়ার দাত প্রগাঁরত হয় (অথধিঃ এই পাঁথবীর কোনো লোকই 
আল্লাহ্‌কে তাঁর দানের জন্য পুরোপ-রিভাবে ধন্যবাদ দেয় না)?” এই মহান: 
[বজয়েরঃ ( কাজোয়ায় শুজার ওপর ) 'ববরণ আপনাকে পরে গলখে জানাব । 
আম কাপুরুষ যশোবস্ত সিংহের৬ পশ্চাম্ধাবন করোছ, যে গতরান্রে যুখ্ধের 
আগে শহর (অর্থাৎ শুজার ) সঙ্গে যোগদান করেছিল 7 কিন্তু সে পাঁলয়ে 
আকবরাবাদে চলে গেছে । স্পম্টত বোঝা যাচ্ছে যে সে তার স্বীয় জস্মভুমিতে 
( অথাং রাজপৃতনায় ) চলে গেছে। (কাপুরুষ হওয়ার জন্য ) সে ইহলোকে 
বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরলোকেও তাকে (একজন কাফের হওয়ার জন্য ) 
এরুপ ক্ষাতগ্রন্ত হতে হবে (কেন না সে বেছেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না )। 
গেই শাহী পরোয়ানার তাৎপর্য শুনে, এই প্রবল প্রতাপের ( অথাৎ শায়েন্তা 
খানের ) বাহু ষেন আনন্দ ও উল্লাসের জন্য প্রয়োজনশয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে 
(অথাং সাধারণ উৎসব হিসেবে বিজয্লের দিনটিকে পালন করবেন ) ) প্রকৃত 
দাতাকে ( অর্াং আল্লাহ্‌কে ) ধন্যবাদ দেবেন এবং আপনার শাসনাধীন এই 
প্রদেশের ( অথাঁধ আকবরাবাদের ) রক্ষণাবেক্ষণে আপনাকে পুরোপুরিভাবে 
নিয়োজিত করবেন । আমি সঙ্গে লঙ্গে আমার "প্রয় পূ মূহজ্মদ সুলতান 


৯১৯ আওয়ঙজেবের পল্লাবলণ 


বাহাদ্‌রকে' এই অকৃতজ্ঞ লোকের ( অথাঁং শূজার ) অন্বেষণে পাঠিয়েছি । 
আমি শীঘ্ুই আকবরাবাদে আসব । 


১. মোগল বাদশাহদের বিশেষ করে সম্জাট আকবরের 'প্রয় আবাসম্থল, 
যেখানে তিন আঁধকাংশ সময় কাটাতেন । সম্ভাট আকবর ( আগ্না ) শহরটির 
পুনানমণণ করে তাঁর নিজের নামান:সারে এর নামকরণ করেন । ইহা যমনা 
নদীর তীরে অধশ্থিত এবং তাজমহলকে ধারণ করে আছে । (দ্র. ১৯নং পর্ন ) 

২- সম্মাট শাজাহানের একজন সেনাপাঁত এবং আওরঙ্গজেবের মাতুল 
ছিলেন ; শাজাহানের দরবারে তিন ছিলেন আওরঙগজেবের প্রধান সমথক। 
তিনি ছিলেন সম্পাজ্জী নৃরজাহানের ভাই আসফ থানের পূ ; পিতার মৃত্যুর 
পর ১৬৪১ শ্রীস্টাঙ্দে সম্পাট শাজাহান তাঁকে বেরারের সুবাদার এবং ১৬৫২ 
ট্রীষ্টাত্দে গুজরাটের শুবাদার নিযূন্ত করেন। শাজাহানের শাসনামলে 
দাক্ষণাতোর যুদ্ধে তিনি আওরঙ্গজেবের সাহত অংশ গ্রহণ করেন, যানি ১৬৫৬ 
শ্ীপ্টান্দে তাঁকে খান জাহান খেতাব দান করেন । ১৬৫৮ ত্রীস্টাম্দে যখন তান 
শাজাহান ও দারাকে পরিত্যাগ করে তাঁর ভাগ্মে আওরঙ্গজেবের পক্ষাবলগ্বন 
করেন তখন তাঁর ভাগ্নে তাঁকে 'আমর্ল-ওসরাহ খেতাবে ভূষিত করেন। 
(দ্র. ভুমিকা ) সেই বৎসরই তান আগ্রার স্তবাদার নিযন্ত হন। কাজোয়ার 
যুদ্ধে শুজার ওপর বিজয়লাভের সময় 'তান আওয়ঙ্গজেবের পক্ষে কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার জন্য আকবরাবাদের (আগ্রার ) স্রবাদার ছিলেন । পরে ( ১৬৫৯ 
স্র্টাঙ্দে) আওরঙ্গজেব তাঁকে দাক্ষিণাতোর ভাইসরয় নিযাস্ত করেন এবং 
চিবাঁজকে শায়েম্তা করার জন্য আদেশ দেন । ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পূনরায় এক 
রাতে ঘমস্ত অবস্থায় তান শিবাজর অধীনস্থ একট বিয়ের মিছিলের একদল 
মারাঠা কর্তৃক অতাঁকতে আরাম্ত হন এবং কোনোরকমে মৃত্যুকে এড়াতে সক্ষম 
হন : তবে এই আক্রিমণে তাঁকে হাতের কয়েকটি আঙ্গল হারাতে .হয়। তারপর 
১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে দাঁক্ষিণাতা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং 
পরলোকগত মিরজমলার হ্ছলে বাংলার সূবাদার নিষূন্ত করেন। তিনি' 
বঙ্গোপসাগরম্থ আরাকান জলদসহাদের দমন করেন, যারা তখন বাংলা দেশে 
উৎপাত করত। এখানে তান নিজেকে প্রবল অত্যাচারী হিসেবে প্রমাণ 
করেছেন। বাংলাদেশে একজন স্েচ্ছাচারী অত্যাচারী শাসক হিসেবে তাঁর নাম 
প্রবাদে পারণত হয়েছে । ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (তান বাংলা থেকে 'দিল্লিতে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং (শ্বিতীয় বারের জন্য ) আকবরাবাদের স্বাদার নিধ্ত 
হন। ১৬৯৪ জস্টাব্দে তান পরলোকগমন করেন । (দু. ১২৮নং পন্ত ) 
তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মিষা মুরাদ | “শাহী রক্কের আঁধকারা না হলেও তাঁর 
জন্ম ও আত্মীয়তার জন্য তিনি ছিলেন নিঙ্গান্দেহে মোগল সামাজ্োর প্রথম 


আওগ়ক্ষজেবের প্াবলী ১১৩ 


প্রজা ; এবং তাঁর জীবনের শেষ মৃহর্ত পর্ধস্ত আওরঙ্গজেব তাঁর সঙ্গে সেযরশ 
ব্যবহারই করতেন।” তান আওরঙ্গজেবের একজন অমংল্য সহকারী ছিলেন । 
[তান সঙ্কেতমূলক পর লেখায় এবং উদ্দীপনামূলক বাক্মিতার ব্যবহারে 
ছ্দস্তানের যেকোনো লোকের চাইতে আঁধক খ্যাতি অর্জন করোছলেন । 

৩. তৃতীয় মৃসলমানী মাস! আভিধানিক অর্থ “বসন্তের কিংবা শসা- 
সংগ্রহের প্রধান কাল'। 

8. শাজাহানের দ্বিতীয় পূত্ত্র। তাঁর পিতার শাসনামলে তিনি বাংলার 
সূবাদার ছিলেন । ১৬৫৭ আপ্টাম্দে সম্াট শাজাহান যখন পশীড়ত হন, 
তখন শুজা বিরাট বাহিনী নিয়ে দিল্লী অভিম.খে যাতা করেন, কিন্তু বেনারসের 
নিকট ব.রহানপূরে রাজা জয়সিংহ ও দারার পত্র সূলেমান শেকো কর্তক 
পরাজিত হন। পরে আওরঙ্গজেব যখন সম্াট হন, তখন শুজা তাঁর বিরুদ্ধে 
আরেকটি সেনাবাঁহনী পরিচালনা করেন ; কিন্তু ১৬৫৯ গ্রীপ্টাব্দে এলাহাবাদের 
নিকবত7 কাজোয়াতে পরাজিত হন । এই (কাজোয়া ) বিজয়ের কথাই পত্রে 
উল্লাথত হয়েছে । তারপর শুজা আসামের দিকে পলায়ন করেন এবং 
আওরঙ্গজেবের জ্যন্ঠ পূত্র মুহম্মদ এবং সেনাপতি মিরজুমলা কর্তৃক 
পশ্চা্ধাবিত হন । অবশেষে ১৬৬০ খ্রীস্টান্দে ব্রচ্ধদেশের আরাকানে শোচনণয়- 
ভাবে মৃত্যুবরণ করেন । “শুজা ছিলেন শিয়। সম্প্রদায়ভূন্ত ম.সলমান' মদ্যপার়ী 
এবং হীন্দ্রয়পরায়ণ ৷ হীশ্ড্িয়শান্ত তাঁর এত প্রবল যে তান ভার দাস ছিলেন ।” 
-বানিক্লার । শতাঁন ছিলেন আধিকতর বিচক্ষণ ও সঙ্কল্পে অটল এবং 
ব্যান্তগত ব্যবহার ও শিঘ্টাচারে তিনি তাঁকে (দারাকে )-ও ছাড়িয়ে 'গিয়োছলেন ।” 
--বানিয়ার। 

৫&* আওরঙ্গজেব পরাজয়ের পায়ে পেশছেছিলেন ; কিন্তু মিরজমলার 
সাহস ও প্রত্যুংপন্নমাতিত্বের জন্য অজ্পক্ষণের মধ্যেই শজার ভাগ্য বিপর্যর় ঘটল। 
সমগড়ে দারার মতো এই ষুখ্ধেও তান হস্তীপ্টঠ থেকে অবতরণ করে যে ভুল 
করেছিলেন তাতেই তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে । নিষ্বালাথত ফাসাঁ 
কাঁকতা থেকে যম্ধের তাবিথ ( ১৬৫৯ গ্রীস্টাব্দে ) পাওয়া যেতে পারে : “শবদ 
ফতাহ্‌ মুবারকবাদা ( বিজয় সুখের হোক )। 

৬. রাজা যশোবান্ত সিংহ (আভিধানিক অর্থ : গোরবময় কিংবা বিজয়? 
গসংহ ) রাজপৃতনার অন্তর্গত মারোয়ারের মহারাজা ছিলেন। তান ছিলেন 
সম্রাট শাজাহানের রাজপুত ঢুসনাপাঁত এবং তাঁর সঙ্গে সম্রাটের আত্মীয়তাও 
ছিল। মুরাদ এবং আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তিনি কাশেম খানের সঙ্গে দারা 
কর্তৃক প্রোরত হয্লেছলেন । শন্লুপক্ষ যখন ধর্মতপরে নূর্ধদা নদীর অপর 
তীরে এসে পেশছেছিল, তখন যাঁদ তান তাদেরকে আক্লমণ করতেন তাহলে 
শত্ুপক্ষ আঁতি সহজেই পরাজিত হতো এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি সম্পর্প 


) ৮৯086 


১৮৪ আওয়ঙজেযের পর্াফলী 


তায পথে মোড় নিত। তিনি বিলম্ব করে দৃশদন পর তাঁদেরকে আকমল 
করলেন ; ফিস্তু কাশেম খানের এবং তাঁর মুসলমান অনুসারীদের নীচতা ও 
বিদ্বাসধাতকতার জন্য পরাজিত হয়ে তিনি মারোয়ারের 'দিকে পলায়ন করলেন । 
১৪৫৭ শ্রীষ্টাঙ্ছে এই থটনা ঘটে । এই লঙজ্জাকর পলায়নের জন্য রাজা বশোবাস্ত 
সিংহ স্বীয় মহিষা কর্তৃক তিরম্কত হন। ১৬৫৯ হীপ্টাব্দে সমুগড়ে দারার 
পরাজয়ের পর তান দারাকে পাঁরত্যাগ করে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগদান 
করেন । শুজার সঙ্গে এলাহাবাদের নিকটবতারঁ কাজোয়ার যশ্ধের আগে তিনি 
আওরগজেষের পক্ষ পরিত্যাগ করে তাঁকে পচ্চাঙ্দিক থেকে আক্রমণ করেন ; 
কিন্তু শুজার পরাজয় বরখ্রে আগেই 'ভানি আকবরাবাদের মধা দিয়ে মারোয়ারের 
দিফে পলাল্পন করেন (১৬৫৯ শ্রীষ্টাক্দ )। রাজা আগ্রার় পেপছলে আকবরাবাদের 
গুবাদার শায়েন্তা খান ভয়ে নিজেকে বিষ প্রশ্নোগগে হত্যা করতে চেয়েছিলেন । 
য়ে আওর়ঙগজেব রাজাকে পমমা করেন এ্রবং পুনরায় তাঁকে তাঁর চাকরিতে 
নিয়োগ করেন। তাঁকে আহুমেদাবাদের সুনাদার নিযান্ত করা হয়। তারপর 
[তান শিবাজির বিরুদ্ধে দাক্ষিণাতো প্রোরত হন। পরে তিনি কাবুলের 
এুবাদার নিষংন্ত হন এবং ১৬৭৬ শ্রীস্টাম্দে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন । “হম্দু- 
স্ানের অন্যতম সব্রেন্ঠ রাজা' মহারাজা যশোবাস্ত সিংহ দঢ়ুমনা ও সঙ্কজ্পে অটল 
[ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন ধিম্বাসঘাতক । রাজা শয়াসংহের উপদেশ 
ও হুমকির ফলে তিনি ভাগ্যাহত দারাকে সাহাযা করেননি । অমসলমানদের 
ওপর ধার্যকৃত জিজিয়া কিংবা 'মাথা-পিছ: কর' সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের নিকট 
1লাখত একটি পর্ন সাধারণত যশোবাশ্ত সিংহের প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে । 
থ. আওরঙ্গজেনের জোত্ঠ গত, ১৬৩৯ হ্রীস্টাম্দে জন্ম । তিনি সমগড় 
(১৬৫৯ গ্রীষ্টাঙ্দ ) এবং কাজোয়ার (১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ ) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করোছিলেন। শুজার পশ্চাম্থাবনের জন্য তান 'মিরজমলার সহিত আসামে 
প্রোরত হছন। কিম্ডু তিনি কিছুকাল পরে মিরজমলাকে পরিত্যাগ করে 
তাঁর পিতৃব্যর সঙ্গে যোগদান করেন। শুজা তাঁর সঙ্গেস্বয়কন্যার বিয়ে 
দেল। তা সত্বেও তিনি নিষ্লাঙ্গ মিরজমলার হাতেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
হন এবং আরাকানে পলায্ন করেন। তন শাহাজাদা নিজের ভুল বৃঝতে 
পারেন এবং তাঁর পিতার সেনাদলে ফিরে আসেন । কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে 
ফারারুদ্ধ করেন। তান ১৬৭৬ খ্রীপ্টাঙ্দে গোয়ালয়র দর্গের কারাগারে 
মৃতুুবীণ করেন । গোলকুপ্ডার রাজার এক কন্ঠার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল । 


উ্দাতুল-মুল্ক (সাজাজ্যের সর্বপ্রোষ্ঠ ), মঙ্গারুল-মহাজ (রাট্রীর 
বিষয়গুলির প্রাণকেজ্জ ), (অর্থাশু) আসাদ খান১-এর 
উদ্দেশে লিখিত পঞ্জাবর্সী 


৯২নং পত্র (১৭০৪ শ্রীষ্টান্দ ) 

(আমার জনা) 'ফাঁন উৎসগর্শকুত, তাঁর (অথথ আসাদ খানের ) অনুরোধে 
গতীয় সাঁচবের পদ সদরউীদ্দন মুহম্মদ খান সফাঁবকেও দেক্লা হলো। এখন 
তাকে ডেকে পাঠাতে হবে এবং এই অন্রহের কথা তাকে জানাতে হবে। 
তার আগমন পযন্ত এই সৎ প্রকাতি-বিশিষ্ট লোকটিরও ( অথাধ আপনার ) 
উচিত খাঁতয্লান বাহঙ্গুলি পরাক্ষা করে দেখা, যাতে কেরানপগণ নশীতিহীনতুর 
তারা আনষ্টকর ক্ষমতা না পেতে পারে এবং কার্ধ বন্ধের জন্য ব্যবসায়ীগণ 
অন্সবিধা ভোগ না করে। 

(চতঙ্পদী শ্লোক ): “প্রত্যেকেই তার মন পাবন্ত করতে হবে, প্রত্যেকেই 
তার দর্পণ ( অরথৎ অন্তঃকরণ ) ঘষে-মেজে পরিত্কার রাখতে হবে । দ'দশাগাঙ্- 
দেরকে সাহায্য কর; শনে রাখ যে এই পানপান্র ( অথাৎ পাথবী কিংবা 
জীবন ) একাঁদন কথা কয়ে উদ্বে ( অথাঁধ এই জীবনেই তুমি তোমার কাজের 
পুরস্কার পাবে )।” 

সেই ত্যাগণ (অথ আপাঁন ) খান জাহান বাহাদ:রের* নিকট (এই 
মমে”) একাঁটি পত্র িখবেন, *অশ্ব-ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা আভযোগ করছে। 
ইহা একাট অন্রান্ত হাদিস যে, “অত্যাচার শেষ বিচারের দিনে দূর্ধিপাকের কারণ 
ঘটাবে” । তুমি কেন এই হাদিসের কথা স্মরণ কর না? মূৃত্যর কথা ভুলে গেলে 
কেন, যা তোমার ধমনীর নিকটবতর্থ (অথাৎ যা তোমার দিকে এগিয়ে আসছে ) ? 
আল্লার ক্লোধকে এবং সম্রাটের ( অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের ) শান্জিকে ভয় করো |” 

(গ্লোক) : “আল্লার অনগগ্রহ তোমার সঙ্গে কোমলভাবে কাজ করে ; কিন্তু 
তুমি যদি ( এই কোমল আচরণের ) বাইরে যাও তাহলে তুমি ( আল্লাহ: কর্তৃক ) 
অপদচ্ছ হবে (কিংবা শান্তি পাবে )।7৬ 

সেই ত্যাগী ( অর্থাৎ আপাঁন ) নসরৎ জঙ্গকে ( আপনার স্বায় পৃত্তকে ) 
বলবেন এবং জ্ঞাত করাবেন যে আম (উপহার স্বরুপ ) তাকে একটি পারার 
আধট পাঠাব, বাতে (এর মাঁণিব্ধন চ্ছানের ওপর ) তার সমন্ত খেতাব উত্ফীীর্ণ 
ধাকবে না। যাঁদসে স্বীকৃত হয় তাহলে কেবলমা “নসরৎ জঙ্গ নামাঁটি আর্টিতে 
উদ্কণর্ণ হবে এবং তারপর সেটা উপহার হসেষে তার নিকট পাঠিয়ে দেয়া 


১১৬ আওয়ঙজেবের পল্লাবলণ 


ছযে। (চরণ) “সোলেমানের আংটিতে কি উৎকপর্ণ ছিল তা কি তুমি 
জানো? আধটিটির মাণবষ্ধন চ্ছানে স্বণক্ষিরে লিপিবস্ধ ছিল এই পৃথিবী 
মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছে |” 

(দ্বিতীয়) রূহ আল্লাহ্‌ খান” যে সিম্ঘ পূরুষাটিকে আমার সম্ম:খে 
এ্রুনেছিল তাঁকে আমি দেখেছি । সে দেখতে ফুলবাবূর মতো ছিল ; আগের 
দিনের খাঁটি সি্ধ পুরুষের মতো নম । এই সিম্ধ পুরষাঁটকে দেখে মিয়া 
আবদৃল লাতফের* উপদেশ আমার স্মরণ পথে দত হলো --তাঁর পাবশ্ন সমাধি 
পাপম-ন্ত হোক _ ধান একদা এই পাপীকে ( অথ আওরঙ্গজ্রেবকে ) বলে- 
ছিলেন, "সম্ধ পরুষের সঙ্গে সাকাং করা আপনার উচিত নয় 1০ আম 
বললাম, "আমাদের মতো সম্পর্ণরপে পাপে মগ্ন পার্ঘব লোক যদ সাঁতাকারের 
[সিম্খ প্‌রূষদের সঙ্গে অজ্প সময়ের জন্যও সাক্ষাং দান করার মতো আল্লার কাজ 
না করে, তাহলে তাদের দশা ও পাঁরণাম দি হনে 2” তিনি জবাব দিলেন, 

“কেবল আধৃনিক কালের সিম্ধ পর্ষদের বেলায় এই নিষেধ প্রযোজ্য, ষারা 
অতীত কালের মহান: সিদ্ধ প্র-যদের পদাঙ্ক অনহসরণ করে না। আপনি যাঁদ 
তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাহলে আপান ( আগের চাইতে ) আঁধক প্রবন্তিত 
হবেন । এবং ইহা নিশ্যয়ই মঙ্গলজনক নয় । আল্লাহ্‌ আপনাকে রক্ষা করুন )” 

সেই ত্যাগী (অর্থাৎ আপাঁন ) পিম্ধ পরুষটিকে লিখে দিন, “সম্রাট ( অর 
আওয়জেব ) কর্তৃক এই আদেশ প্রদত্ত হয়েছে যে আপানি আল্লার আদেশ 
অবশ্যই পালন করবেন এবং তকে (ভাল্লাহ্‌কে ) সন্তুষ্ট করবেন। আপনাকে 
যেখানে ইচ্ছা সেথানেই যাওয়ার স্বাধখনতা দেয়া গেলো । এখন থেকে আপনি 
আপনার দর্শনদানে সম্মাটকে এবং আমাকে আর বিরস্ত করবেন না। আপনাকে 
একটা নিার্দস্ট ভাতা দেয়া হবে ।" 


১৩নং পত্ত১* € ১৭০৪ খ্রাপ্টাব্দ ) 


সেই ত্যাগী, আপনাকে শআ্রাত করানো যাচ্ছে যে এই পাপী ( অথাৎ 
আওরঙ্গজেধ ), যে (৯২নং পত্রের ) উাল্লাখত সাধ. পুৃর.ষকে সাক্ষাৎ দান করতে 
অসম্মত হয়েছিল, মুসলমান? আইনে সুদক্ষ পাশ্ডিতদের সঠিক মতামত পাঠ করে 
ভীঁকে ক্ষমা করেছে । যখন আমি ( এ বিষয়ের ওপর ) ভালোভাবে চিন্তা করোছ, 
তখন দেখতে পেলাম যে অত্যন্ত নন্দ রিপুর চাতুরী ও প্রবপ্থনার জন্যই আম 
উত্ত সাধু প.রষকে সাক্ষাংদানে অসম্মত হয়োছিলাম 1৯২ তা না হলে কিভাবে 
আম আমার (সাধপরষের সঙ্গে সাক্ষাতের ) আকাঙক্ষাকে দাময়ে রাখতে 
পেরোছলাম 2 (চরণ ) “রিপ হলো ভ্রাগনের মতো (অর্থাং ইহা অন্যের ক্ষতি 
করে ) ; ইচ্ছা কিভাবে মরতে পারে ? উপায়লের অভাব হেতু ইহা জমাট বাঁধা 
অবস্থার পড়ে থাকে (অথাৎ রিপ্‌ মানুষের মধ্যে সক্রিয় কিংবা নিক্কিয বে 


আওর়ঙগজেবের পয়্াবলণ ১১৭ 


অবচ্থাতেই থাকুক না কেন, ইহা কখনও মরে না)” । আল্লাহ্‌কে ধনাবাদ যে আম 
রিপ ও এর প্রবঞ্ছনার নিকট আত্মসমর্পণ করান । বিশেষভাবে, অপরের ক্ষাততে 
আনন্দবোধ করা রিপৃর কাজ । সেই বিশ্বস্ত ত্যাগী (অথাধ আপনি ) পবিশ্ল 
সাধ্কে অনুরোধ করবেন (আমার ) মঙ্গল, সুখ এবং রপর শঞ্খল থেকে 
মুন্তলাভের জনা দোয়া করতে ৷ ( উাল্লাখত ) সাধ নিজে একজন ধার্মিক ও 
মহানৃভব সৈয়দ (হজরত মৃহম্মদের একজন খাঁটি বংশধর )। তান যি 
(আমাদের জন্য ) আন্তারকতার সাহত দোয়া করেন, তাহলে ভালো কথা । 
হে আল্লাহ্‌, আমাকে সাধর মতো বাঁচতে দাও । আমাকে সাধু হিসেবে মরতে 
দাও এবং শেষ বিচারের দিন আমাকে সাধদের মধো পনজীশীবত করো 1১৩ 
আমিন ! আমন ! আমন ! 


৯৪নং পত্র 

সেই ত্যাগার (অথধি আসাদ খানের ) অনূরোধরুমে আতকুল্লাহ খানকে 
তার পদে সারা করা হয়েছে । এর জনা 'চাকে অবশ্যই অনেক শর্ত পালন 
করতে হবে। প্রথম, তাকে অবশাই প্রাতি বৎসর ( তার ) জেলার রাজস্ব 
বাড়াতে হবে ; 'দ্িতায়ত, সে আহাদদের- ওপর অত্যাচার চালাতে পারবে না 
এবং কোনো গ্রাম ধংস করতে পারবে না; তৃতায়ত তাকে 'অলশ্যই তার নিজস্ব 
ফৌজদারর সামান্তগীলকে ডাকাতমন্ত করতে হবে এনং সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে পিক, পথচারী, বণিক ও বেপারিগণ১৫ নিরুদ্ধেগে 
চলাফেরা করতে পারে । যাঁদ সে এই শতগাাঁল গ্রহণ করতে সম্মত হন্ন এবং 
শতনি-সারে কাজ করে তাহলে তাকে উত্ত পদের জন্য লাখত দাঁলল দেয়া হবে, 
অন্যথায় নয় । যখন ?বম্বাসীদের নেতা 'দ্বতা য় খাঁলফা উনর৯৬--আল্লাহ- তাঁর 
ওপর লম্তুষ্ট হন --র খলাফতে' কোনো প্রদেশের স্ুবাদার খীনযস্ত করতেন, 
তখন তান তাঁর ওপর কয়েকাট শর্ত আরোপ করতেন $ (৯) তিনি যেন দরবারের 
দরজায় কোনো হ্বারোয়ানকে পাহারা গদতে না দেন, যাতে জনসাধারণ তাঁর নিকট 
বিনা বাধায় তাদের দাঁব দাওয়া পেশ করতে পারে ॥ (২) তান যেন অবশাই 
আল্লার বান্দাদের কার্ধ সম্পাদনে তরি সময় কাটান । (৩) তিনি যেন আরোহণ 
না করেন ( অর্থাৎ পদব্রজে চলেন, যাতে জনসাধারণ তাঁর নিকট তাদের প্ররোজনের . 
কথা জানাতে পারে )। (৪) 'তাঁন যেন তাঁর নজের জন্য কিংবা তাঁর পরিবারের 
জনা রাজকোষ থেকে কোনোকিছই গ্রহণ না করেন১" 1 তাঁকে অবশ্যই একটি 
পেশায় নিষুন্ত থাকতে হবে এবং (এভাবে ) তকে ন্যায়সঙ্গত উপাক্ে তাঁর 
জীবকা অর্জন করতে হবে । যাঁদ বার্ধক্য কিংবা অসুস্থতাবশত জর্দীবকা অর্জন 
করতে না পারেন, তাহলে তিন খাঁট মোমেনদের উপদেশে (রাজকোষ থেকে ) 
মাকে মাঝে এক কিংবা তিন “দেরহাম'১৮ গ্রহণ করতে পারেন ; তাঁকে কিছুতেই 


৯3৮ আওয়জজেবের পাবলী 


এই পরিমাণের বেশণী গ্রহণ করতে দেয়া হবে না। (৫) জনসাধারণকে ন্যায়- 
পরায়পতা দেয়ার মতো ( তাঁর ) সাহস তাঁকে অবশাই দেখাতে হবে ; এবং কোনো 
ঘটনার 'সম্ঘান্তে উপনীত হওয়ার বেলায় তান কোনো আত্শয়স্বজন বা বম্ধৃদের 
পক্ষ অবলব্বন করতে পারবেন না । আরো অনেক শতের কথা ঘটনাপজন ও 
ইতিহাসে লাপবদ্ধ রয়েছে । আমরা খাঁলফাদের অনুসারণ বলে উপরোস্ত শতবিলণ 
পালনে আমাদের সামর্থনিযায়শী আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। হে আল্লাহ্‌! 
আমাদেরকে সঠিক পথে চালিত কর; এবং সং ও ধামিক লোকদের ওপর 
শান্তি বাংত কর। 


৯৫নং পন্ত১৯ € ১৭০৩ গ্রীস্টান্দ্ ) 


সেই ত্যাগী, আর্পনি শাহ আলমের প্রতিনিধি মুনায়েম খানকে ২০, যে তাকে 
মস্ত পদেও নিযুক্ত করেছিল, তার চলে যাওয়ার অনুম(তিদ্দানের জনা আমার 
সম্ম-খে নিয়ে আসুন ; আমি পাপমতি আকবরের ১ দ্‌রভিসাম্ধর বিস্তারিত 
গবধরণ তাকে জানাব । আকবর পারসোর জংল শয়তানের২২ সাহাষ্য 
(লাভ )এর আশায় কাম্দাহারের২৩ নিকটবত হিরাতে২৪ অপেক্ষা করছে 
এবং সেই প্রদেশের সংবাদারের ইঙ্গতে আর বেশীদ্‌র অগ্রসর হচ্ছেনা । আর 
সেআমার মৃত্যুর প্রতীক্ষার আছে। (চরণ) "আমি সেই সঙ্গীতজ্জের কথা 
ভুঙলান, যে তার পেয়ালায় (বা পান্নে) 'বপজ্জনক ছড় ব্যবহারের সময় বলে 
থাকত আমি জানি না ভাগ্যাকাশের পাথর (অথ ভাগ্য নিজেই ) 
তোমাদেরকে (অথি পান্গূঁলিকে ) আগে ভাঙুবে, না আমাকে ( অর্থাঁং 
সঙ্গীতজ্ঞকে )২৬ ! স্বীয় পৃল্রকে বিরাট সেনাবাহনাসহ কাবুলে" রেখে দেয়া 
ছাড়া মৃনা'য়েম খানের আর কোনো অভিপ্রায়ই থাকতে পারবে না, ষাতে ব্যাপক 
প্ন্তৃতিসহ সে মূহম্মদ ম'্লাযউদ্দিন বাহাদ্‌রকে২* মুলতানে২৯ রেখে দিতে 
পারে এবং এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি পর্যন্ত, অর্থাং এই মরণশালের ( অর্থাৎ 
আওরঙ্গজেবের ) মৃত্যু পযক্তি শাস্তি ও সাম্রাজ্য বিভাগের মধ্যে সম্তুদ্টি 
থাকতে হবে। 

আমার তরফ থেকে সবশেষ উপদেশচ্ছলে আম আপনাকে বলছি যে, বহু 
উচ্চাভিলাধী লোক ছিল যারা ঘৃগ্ধবিগ্রহের আগ্ম প্রজবলিত করে সায্তাজ্যকে 
দুর্ধপাকের মধ্যে জাঁড়ত করে গভীর মনোবেদনার সঙ্গে জীবন আঁতবাহন্ত 
করেছে এবং অনশোচনার সাহত মৃত্যুবরণ করেছে। এই ধরনের লোক ছিল 
আদ্মন্ভার দায়া। সে বাঁদ মহামান্য সম্ভাটের ( শাজাহানের ) উপদেশে কর্ণপাত 
করত। তাহলে তাকে দুঃখকণ্ট ও দভর্গোর মোকাবেলা করতে হতো না। 
দষন্ট ভ্োগই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক (কারণ সে সন্তাট শাজাহানের 
উদ্দেশে কণপাত করোনি )। উচ্চাভিলাষ মান্যকে সামায়িকন্ভাবে শান্ত দলেও 


আআলদচনজ স্লাবাী উই, 


ইছাই তাকে (চিরদিনের জনা) আস্ির করে তোলে ।৩০ ছে আল্লাহ্‌! 
মহচ্মদের ওম্মতদের অবস্থার উন্বাত কর এবং ইছলোকে ও পরলোকে তাদের 
ওপর তোমার কর্‌ণা বর্ষণ কর। 


৯৬নং পন্ত (১৭০৬ প্রীষ্টীব্দ ) 

উচ্চপদস্থ আঁমরদের পৌন্রগণের এবং মৃহজ্মদ মুজফফের বখশের পুত্রের 
[বিশূঞ্থল কার্যকলাপ সম্পর্কে আমজাদ খান আমার নিকট) যে বিবরণ পাঠিয়েছে 
তাআঁম আমার অন্গত কমণচারীকে ( অর্থাৎ আপনাকে ) অবাঁহত করোছ। 
আমার মতোই আল্লার প্রাত অমনোযষোগা ইয়ার খানকে ১ আপনি 'লিখে পাঠান 
যেসেযেন আমার আদেশানহসারে রাজধানার ( অর্থাৎ দিল্লী অথবা আগ্রার ) 
ধিদ্রোহীদেরকে কারারষ্ধ করে এবং ভবিষাতে যেন এ ধরনের প্রয়োজনায় 
পার্থর কাজকনর্কে উপেক্ষা না করে, যে কাজ সাঁতাকারভাবে ধম । 
প্রয়োজনারতা না থাকলেও আমি আপনার নিকট ফরমান পাঠাবই । (চরণ) 
“তোমার চক্ষু আছে ; এবং তোমার সম্মৃখে রয়েছে পাথবী । এখানে শিক্ষক 
এবং শক্ষাদদানের কোনো প্রয়োজন করে না ( অথাৎ মানষকে অবশ্যই পৃথিবী 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে পৃস্তক থেকে নয় |” 

আমি কোনো এ্রক বম্ধূর পত্র থেকে জানতে পেরোছ যে মহম্মদ আ'যম 
( আওরঙ্গজেবের ততীয় পৃন্র) রাজপথে 'ডাক-চৌক'-রং পদে তার নিজন্ব 
কমণচারাদেরকে নিষংন্ত করেছে। সেকি এ কথা বোঝাতে চায় যেসে (তার 
জেলায় সংঘাঁটিত ) ঘটনাবলীর বিবরণ পাবে? ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে 
আপাঁন এ ঘটনার কথা আমাকে অবগত করানান। শাহাজাদার মেজাজ 
সম্ভবত সুঙ্থ নয় (অথাৎ স্বীয় কাজে সে অমনোযোগী এবং উদাসীন )1 
যাঁদ সে তার কাজ যথাযথভাবে না করে তাহলে সে রাজ্কার্য কিভাবে 
পারচালনা করবে। যা আল্লার দরবারের কাজের নমনাস্বরপ ( অথাঁং যে কাজ 
ধমায় ও স্বগায় )৩৩? তার দ্বারা প্রবাতিতি এই ব্যান্তগত (এবং যা রাম্মীয় 
নয় ) আবদ্কার (ডাক চৌকির) লোপ করার জন্য আপন তাকে লিখে 
দিন; নতুবা শান্তর সাহায্যে তা লোপ করা হবে। আমার প্রতিটি অপরাধের 
জন্য আম আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কাঁর এবং (অনুতপ্ত হযে ) তাঁর দিকেই 
দৃষ্টি ফেরাই । 

(প্লোক ): “আমরা কথা বলা ক্ষান্ত করেছি । জ্ঞানী লোকের জন্য ইহাই 
বথেন্ট । গ্রামে কোনো লোক ছিল কিনা সে সম্পর্কে আমরা চীৎকার করোছ 
( অর্থাৎ জ্ঞানীলেকের নিকট একটি শব্দই বথেন্ট। আম শাহাজ্জাদাকে 
হথেন্ট উপদেশ দিয্লেছি ; এখন তার কর্তব্য হচ্ছে সেই উপদেলানযায় কাজ 
করা )।” 


১২০ আওয়ঙগজেবের পরাবলন 


গতরারে কুল্লি খানের জন্য পানা দিয়ে বাঁধানো যে আংটিটি আমি বাছাই 
করোছি, তা সাদাসিধে ধরনের (অর্থাৎ কোনো নকশা খোদাই করা হয়নি )। 
এখন আমার স্মরণ হয়েছে ষে তার খেতাব চিন ফিলিচ খান৩৪ । আপাঁন 
রগ্কভান্ভার দপ্তরের ৭ দারোগাকে এই মর্মে পন্প লিখবেন যে সে যেন একজন 
খোদাইকরকে ডেকে এনে (কুল্লি খানের ) সমঙ্জ খেতাব আংটিটিতে খোদাই 
করায় এবং তারপর সেটা উপরোস্ত থানের নিকট পাঠিয়ে দেয় । 


৯৭লং পন 


রূহ আল্লাহ্‌ খান£5 আপনার নিকন প্রতিবেদন সহ যে পল্রখানা পাঠিয়েছিল, 
সেগুলি আম একসঙ্গে পাঠ করেছি । কিম্তু এই পন্ত আমাকে সম্তৃগ্ট করতে 
পায়োন । তার পনের মমনিযায়? (যাতে সে অনুরোধ করেছে ) আপান রূহ 
আল্লাহ্‌ খানের কাছে মানাচন্রখানি পাঠিয়ে দেবেন । আবদুল্লাহ খান ?' যখন 
কোনো কাজই করোন। তখন তাকে তার পদে বহাল রাখার জন্য আপনার 
অনুরোধ আমি গ্রহণ করব কেন ? কিন্তু উল্লিখিত খান (অথাৎ রূহ আল্লাহ্‌ 
থান ) তার উদ্ধধতন কর্মচারা বলে আঁম আপনার অনুরোধে সম্নত হলাম £ 
(কারণ রূহ আল্লাহ খান আবদল্লাহ খানকে সংশোধন করতে পারবে )। 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই অফুরস্ত মালামাল ও খাদাসম্ডার দান করে 
থাকেন। এখন আপাঁন তাকে (অথাৎ আবদুল্লাহ খানকে ) কিছ কঠিন 
কাজে নিযন্ত্র করবেন, যাতে এই অনযগ্রহ ( তাকে তার পদে বহাল রাখার ) 
আমাদের কাছে (তার কিছ, কাজের দ্বারা ) আতারস্ত্র বায়নাপেক্চ বলে প্রমাণিত 
না হয়। 

রাও দুলপকে১৮ একাঁট 'জলদ-,৩৯ দিয়ে অনগ্রহ করার জন্য আপাঁন 
আমাফে অনুরোধ করেছেন । আপনার পেছবার আগেই যদ সেদূর্গ 
অধিকার করত তাহলে তাকে একাট 'জলদ.' দানের মাধ্যমে অন.গ্রহ দেখানো 
অন্মোদনযোগ্য হতো । আপানি ঘখন সেখানে পেশছে গেলেন তথন তার প্রাতি 
ক গর আরোপ করা যেতে পারে 2 (এবং কাজেই তাকে 'জলদ্‌' দিয়ে 
পুরস্কৃত করা যায় না)। তবে আপনার সন্তুষ্টির খাতিরে কিংবা আমার 
তনফ থেকে দয়ার খাতিরে নর্বশেষে তাকে একটি 'জলদ: দিয়ে পুরস্কৃত 
করা হবে। 


৯৮নং পত্র 

এই বংসর আমির খানঃ০ আমার নিকট উপহারস্বরুপ একটি (আমের ) 
বুঁড় এত বিলান্ে পাঠিয়েছে যে অধিকাংশ আমই পচে গেছে । যাঁদও আমি 
আম ভাই নাঃ তথাঁপ আপাঁন তাকে বথাশসদ্র সম্ভব আম পাঠানোর জন্য 


আওযুজজেবের পর্াবলশ ১২১ 


িলখবেন। (চরণ) “হে ধোঁদল!০১ আঁতীরন্ত লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না; 
নতুধা আমাদের জাঁবিকা নিবছের জন্য যে-সমন্ত জিনিস ব্যবহার কর তার 
আঁধকাংশেরই প্রয়োজনীয়তা থাকত না ( অর্থৎি আঁতীরন্ত লোভ ব্যাস্ত কখনও 


পার্তপ্ত হয় না; কারণ তার জন্য যে-সমঞ্ 'জানসের প্রয়োজন, সে তার চাইতেও 
বেশশ জিনিসের লোভ করে )। 


৯৯নং পন্৪২ (১৬৯৮ ঞ্স্টান্দ ) 

আমার অনুগত কর্মচারশ, যাঁদও আমাদেরকে একাদন মরতে হবে, তথাঁপ 
আম মামির খানের”৩ মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করাছ। (চরণ) শ্যাঁদও আত্মা 
( দেহের মধ্যে ) অবশিষ্ট থাকে, তথাপি জীবনের পথ সমাপ্তহীন নয় ( অর্থাৎ 
মানুষ মরণশশীল )৮। সেই ভাগী (অথাৎ আপাঁন ) রাজধানী লাহোরের ৪৪ 
মমতাকে, যান তাঁর ( অথাৎ আপনার ) ভাই, লিখে দিণ “তুমি অতিশয় যত্বের 
সহিত মৃত ব্যান্তর ( অর্থৎধ আমির খানের ) সম্পাত্ত এমনভাবে বাজেয়াপ্ত করবে, 
যাতে “নাকর',১৫ কিতমির”,*৬ দামি*** এবং পদরামি'ইপত শুধ নয়, একাঁট 
খড়কুটোও যেন অবাশঙ্ত নাথাকে। আর ভার অনর, কমচারণ ও বাইরের 
লোকদেরকে আশা 'দয়ে ও ভয় দোঁখয়ে তাদের কাছ থেকে সাবধানতার সাহত 
পুরোপাৃরিভাবে (তার সম্পাত্ত সম্পকে) অনুসন্ধান করে তুমি যা পাবে 
তাই তোমার আঁধিকারভুন্ত করবে ।” কারণ আমির খানের সম্পান্তর মালিক হলো 
প্রজাগণ । যখন সমসামায়ক রাজা ন্যায়ত ?কংবা ভূগবশত একজন লোককে 
কোরানে উল্লোখিত প্রয্লোভনের আঅতিরিন্ত অনুগ্রহ দেখায়, তাহলে প্রকত মোমেন- 
দের (অথাৎ মুসলমানদের ) আঁধকার লোপ পায়। তার (অথধি আমির 
খানের ) জ'বদ্দশায় তার হুদয় ভয় করার উদ্দেশ্যে আম তাকে এ অন্যায় 
কাজের৪৯ ( অথাং তার সম্পাত্ত ভোগের ) অনমাত দিয়েছিলাম ; (বিদ্তু) 
এখন ( তার মৃত্যুর পর ) আঁম তার সম্পত্তি আমার আঁধকারভুন্ত করব না কেন ? 

(শ্লোক): “আমি অনেক বলোঁছ ; এখন আমি নিনকি । আমি আপনাকে 
অনেক সমস্যার কথা নলোছি এখন আমি শান্ত ( অর্থৎি আমি অনেক কথা 
বলোছি। এখন আঁম আর বোঁশি কিছু বলতে চাই না ))” 


১০০নং গল্প 

মূহম্সদ খানকে০ আঁতীরন্্ খেতাব “সাদ': * দান করা হলো । সেই ত্যাগী 
(অর্থাৎ আপান ) রাষ্ট্রের বখ্শিকে আঁফিসের নাঁথতে এই খেতাব তালিকাভুনত 
করার জন্য আদেশ দেবেন । নথি-রক্ষককে সাহাধ্য করার জন্য মুখলেস খানৎ, 


তত্বাবধায়ককে ছিলখবে । ম.করম খান*৩ তার নিজের করার মতো বা আছে, তা-ই 
'সেকরবে। 


৬ আওয়মজেষের পন্রাবলা 


৯০১নং প্র € ১৭০৬ এ্প্টাব্দ ) 

আমি মূহদ্মদ আমির খানের৫৪ পৃত্তকে৫৫ ইয্লেমনী*৬ কাপড়ে তৈরী একাঁট 
লিযোপা দিয়েছি । আপাঁন রহভাশ্ডার দষ্টরের*" তথ্াবধায়ককে এই মর্মে 
আদেশ দিন যে সে যেন বথার্থ মূল্য সহ দুটি বা তিনাট শিরোপা সম্ধ্যায 
আমার নিকট পাঠিয়ে দেয় । চাহার-হাজারণ'৫৮ মনসবদারির নিম্বপদন্থ কোনো 
লোককে শিরোপা উপহার দেয়ার 'িনয়ম না থাকলেও সে বালক বলে তাকে 
সম্তুষ্ট করার জন্য এ ধরনের উপহার দেওয়াতে কিছুই আসে যায় না। মহামান্য 
সম্াট (শাজাহান )-ও সাদিক খান বখশির প্রকে? * (একটি শিরোপা ) উপহার 
দিয্লেছিেলেন। (কিন্তু) সে যখন পাঁরণত বয়সে গেশছেছিল এবং বয়স্ক হয়েছিল 
তথ্ন (উপহার হিসেবে প্রদত্ত ) এই ধরনের শিরোপা পরতে সম্রাট তাকে নিষেধ 
করোছলেন। 


ৰ ১০২নং পন 

( আমার ) দরবারের ননগঠ কমচার।, হসাইন আলি খান:০ আমার 
পো ময়া' উদ্দিন বাহাদ:রের”১ সঙ্গে ঝগড়া করেছে এবং তার অনুমতি 
না নিয়েই সে তাকে পাঁরত্যাগ করে এখানে এসেছে । শাহাজাদা তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেছে । অনাদের নিকট একট দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাকে 
অবশাই তার পদ থেকে নামিয়ে দেয়া হবে এশং তাপ 'জায়গির' বাজেয়াপ্ত 
কযা হবে। 

(ক্লোক) : *আতিরিস্ত সাহফতা মানৃষকে তার মযদদা হারাতে সাহায্য করে। 
একটি ধনৃককে (প্রায়ই ) বক্র করা হলে তথন ইহা নরম ও দর্বল হয়ে পড়ে 
( অথাং ধনৃককে বারংবার বন্ত করলে ইহা যেন অকেজো হয়ে পড়ে, তেমান 
গ্রকটি লোক ধাঁদ প্রায়ই ?ম্দিত হয় তাহলে সে তার মযদা হারিয়ে ফেলে )। 
আমি আমার ধরপ্‌র নীচতা ও প্ররোচনা এবং অসং কর্ম থেকে আল্লার আশ্রয় 
গ্রহণ কার। 


১০৩নং গন্ধ 

( আমার ) প্রিয্পত্জ কর্তক সেই বিষ্বস্ত অন্ত করমচারীর (অথাৎ 

আপনার ) নিকট লেখা পল্রখানা আম পাঠ করোছি। তার পছন্দসই কিছ. 

ভুষস্ড তার উর্বর 'জ্বায়গর এর সঙ্গে যোগ করে দেয়ার জন্য শাহাজাদা 

( আশনাকে ) অনুরোধ করেছেন ॥ তার 'জায়াগর'-এর সঙ্গে আরও কিছু ভূখস্ড 

বন্ধ হওয়া উচিত । আমার প্তকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি তাকে ( আরও. 
ধেশী ) কিছ লিখে পাঠাযেন । 


আওয়জেবের প্রাবলন ২৩ 


১০৪নং পর্ন (১৭০৩ গ্রীষ্টাব্জ ) 

সেই ত্যাগী, আপনার ভালোভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত যে (1নয়ালাখত 
কারণগুঁলর জন্য ) ফতেহ আল্লাহ্‌ খানের৬২ কাবুল গমন খুব সম্ভবত 
যুক্তিসঙ্গত নয় : (১) সে একাট বড় উপজাতির সদর; (২) সে খুব শল্ত- 
শাল বটে; (৩) সেখৃব ক্রোধপ্রবণ ও বাচাল প্রকাতির। সে (দ্বিতীয়) 
রূহ আল্লাহ্‌ থানের*১ সহিত (পরনালা অবরোধে তার অধধনচ্ছ হিসেবে ) 
প্রেরিত হয়েছিল । সে উপরোদ়েখিত খানের ( অথাৎ রূহ আল্লাহ্‌ খানের ) 
সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যে, মনে হয়েছিল যেন খানই তার অধানম্ছ ছিল । 
থানের ভদ্রতা ও কোমল ব্যবহার, ধনয়তর গদে তার চাকার, তার অধীনে 
অল্পসংখাক লোক এবং উল্লোখত খানের আদেশ পালনের জনা আমার কঠোর 
আদেশ সত্বেও সে খানের প্রাত এমন ককর্শ ও আঁশষ্ট ভাষা উচ্চারণ করেছে 
যে সে (অথ খান) লোকদের সম্মখে লাঁদ্দিত ও অপমানিত হয়েছে । 
(ফতেহ আল্লাহ্‌ খানের মতো ) এ ধরনের লোকদের গাঁতাবাঁধর ওপর লক্ষা রাখা 
আপনার কর্তব্য ; যেহেতু সে একজন “সেহ-হাজারণ? (শা ৩০০০ অন্বারোহী 
তাঁর অধীনে আছে ), 'বাহাদর”?*২ উপাধ পেয়েছে, এত দরবত। স্থানে ( অথাৎ 
কাব্‌লে ) যাচ্ছে এবং শাহ বাহাদুরের *৫ মতো খবুই সতক্ ও পরিণামদশশী | 
যাঁদ সেই বিশ্বস্ত কমণচারী (অথাং আপ্পান ফতেহ আল্লাহ খানের ) এই 
গাঁতীবাধর ওপর ধীরাস্থরভাবে চিন্তা করে দেখতেন, তাহলে ভাবনার কোনো 
কারণ থাকত না; নতুবা তাকে এখানে আমাদের কাছে লাখাই উত্তম কাজ১১। 


১০৫নং পত্র 

বিশ্বস্ত ও অনুগত কমণচারী, মহম্মদ এখলাস এনায়েতুল্লাহ খান (আমার 
নিকট ) মুখে মুখে বলেছে “সগ্রাটের জ্যেষ্ঠ পান্ত ( অথাৎ মুক্পধঘষম, গসংহাসনের 
উত্তরাধকারী শাহাজাদা ) খপ করেছেন এবং তাঁর সৈনাদের বেতন বাকি 
পড়েছে ।” সে (মূয়যযম ) যখন মানুষের যোগ্যতা বিষেচনা না করেই 
তাদেরকে চাকার দেক্প এবং কোনো যশীস্ত ছাড়াই তাদের বেতন ধার্য করে, আর 
অধোৌন্তকভাবে তাদেরকে উপহার দেয় ও অন:গ্রহ দেখায় তখন সে খন করবে না 
কেন ? সে কোরানে হাফেজ এবং একজন অপ্রতিছন্ঘী বিদ্বান লোক । “টাকা- 
পর়সা খরচের ব্যাপারে বোহসেবী হয়ো না” (কোরানের আল্লাতের ) একথা সে 
স্মরণ করে না, কিবো ভুলবশতও সে এর ( আয়াতের ) সম্পর্কে 'লাখত ব্যাখ্যা 
কিছুক্ষণের জন্যও পাঠ করে না। | 

(গপ্লোক ) : ণমানহযের উদ্নৃন্ত চক্ষু, কণ এবং বিচারশন্তি আছে । আল্লার 
প্রত তাদের প্রবন্টনার জন্য আম হতবাক: ( অথাৎ যাঁদও ভাদের চক্ষু ইত্যাদি 
উদ্মৃত রয়েছে, তথাপি আমি বুকতে পারাঁছ না কেন তারা আল্লার সেবায় অন্ধ, 


২৪ আওয়ঙগছজেযের পল্লাবল” 


এবং কেন তারা তাঁর সঙ্গে প্রবন্না করে )”1 তার সাঁচবও আমার নিকট পরিচিত, 
ধার জন্মস্থান হলো কাশ্মির ১৮ । একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে! সচিবের 
পদ পাঁরবর্তন করতে হবে (এবং ইসলাম খানকে নিষন্ত করতে হবে )। 
( বর্তমান সচিবের মতো ) ইসলাম খান (তত ) মন্দ নয়। 


১০৬নং পন্ত এ" 

বিদ্বন্ত কর্মচারী, আজ রানে আব.ল ওয়াফা"9 বলেছে, “( প্রাসাদের ) মস- 
জিদের 'জিনিসপন্ত ( অথাঁধ গালিচা এবং অন্যান্য প্রয়োজনয় জিনিস ) জীর্ণ ও 
ব্যবহারের অযোগা হয়ে পড়েছে ।” অন্যান্য বিভাগগুলি সুসাঁজ্জত রয়েছে এবং 
মসাঁজদের আসলাবপত্ত জাণ হয়ে গেছে । ইহা মূহম্সদীয় ধমের পরিপন্থী 
( অর মুসলমান ধমনি যায় ইহা বাঞ্চনায় নয় )। নসাজদের জন্য যে-সমস্ত 
জিনিসের প্রয়োঞ্জন, সেদিকে মসাঁঞদের তত্বাবধায়কের দৃষ্টি আকর্ণ করার 
জন্য আপাঁন আঁবলম্ষে কমধাক্ষকে আদেশ দন । (চরণ) “হায়! হায়! 
আমরা অনেক বিলম্বে এ সংবাদ জানতে পেরোছি ।” 


১০৭নং পত্র? * 


গতন্নানত্রে যে দরবেশটিকে আমার সত্নখে আনা হয়েছিল সে আশাক্ষত । 
তাকে একজন গোঁড়া ভক্ত বলে মনে হয় । এমনও হতে পারে যে সে কপটতার 
আশ্রয় নিয়েছে । তার অনেক কথা এবং কাজই ধমণাবরুদ্ধ ৷ তাদের একাট হলো 
দান-খয়রাতের (মতবাদে ) বিরুদ্ধে তার যাাস্ত। সম্রাট হলেন রাজকোষা- 
গায়ের আছ । তান (রাজকোষ থেকে দানস্বরপ ) অন্যকে যা দেন, তা আইন- 
সঙ্গত । গ্রাম থেকে রাজস্ব সানদ যা আদায় হয় এবং ধামক লোকদের 'সখান্ত 
ও সাম্রাজোর আমিরদের সঙ্গে পরামশের পর যা সম্ভাঠের ব্যান্তগত খরচের জন্য 
নিধারিত হয়, সেই রাজস্বও যাঁদ ।তাঁনি দান খয়রাতে বায় করেন তাহলে তা-ও 
*তাঁর পক্ষে আইনসঙ্গত । বশেষত এ আয় থেকে কিছ; অংশ যাঁদ অসহায় 
দরবেশদেরকে দান করা হয়, তাহলে তাকে কিভাবে অবৈধ বলা যেতে পারে ? 
দান-খয়রাতেল্ল বিরদ্ধে তার এ ধরনের কথাবাতরি পেছনে কি যস্ত আছে, তা 
তাকে জিজ্ঞেস করবেন । যাদ সে এ প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত জবাব 'দিতে পারে 
তাহলে তাফে বলবেন, “এই পাপী ( অথং আওরঙ্গজেব ) যে দান-খয়রাত করে, 
তার পেছনেও একটা যুক্তি আছে ।” নতুবা ( অর্থাং সে যাদ কোনো অন্রান্ত যুস্তি 
দিতে অপারগ হয় ) আপান তাকে প্রগালত ধর্মমতের জ্রিখ্ধবাদটদের মতো শান্তি 
দেবেন, যে মনগড়া মতবাদের উদ্ভাবন করে সেই মতবাদ ধর্মের প্রতি আরোপ 
করে। সুজাতান মাহমুদ? ২ আল্লাহ্‌ তাঁর পাপ মার্জনা করুন উদাসীন 
খার্দিক লোক ও. প্রচালত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে তাঁর দরবারে শুধু 


আন্্জদন্বদ লআাবজস ০৬ 


দরবারে কেন, তাঁর রাজ্যের অভাস্তারে পর্যন্ত প্রবেশ করার অনমাঁত দিতেন না, 
যাতে ( উল্লোখত ) দরবেশের বেশে এ ধরনের লোক দেখে জনসাধারণ 'বিপথ- 
গামখ না হতে পারে এবং তারাও যেন অনাদেরকে বিপথগামী করার শীল্ত না 
পেতে পারে। হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে সঠিকপথে পরিচালিত কর ; এবং 
যারা তোমার প্রাত আনগত্য স্বীকার করেছেন ও তোমার নিকট আত্মসমর্পণ 
করেছেন তাঁদের ওপর তোমার শান্ত বার্ধত হোক । 


১০৬নং প্র (১৭০৪ হ্রীষ্টীন্দর ) 

বিশ্বস্ত ও অনৃগত কর্মচারী, (আমার জ্োষ্ঠ পন্ত্র) ফতেহ আল্লাহ্‌ 
থানের?+৩ বিরূদ্ধে আঁভযোগ করেছে । উল্লোখিত খানের (কাবুলে ) প্রশ্থানের 
সময় আমি জানতে পেরেছি যে এই প্রগলভ খানের সীঙ্গগণ শাহাজাদার ( অর্থাঁং 
মর্রযযমের ) সঙ্গে একমত হতে পারোন। 'কিম্তু আম কি করতে পারি 2 
থানকে তার নিকট পাঠাবার জনা আমার পত্র আমাকে চাপ দিয়েছে । আমাকে 
তার জাকাঙ্ক্ষা পূরণের (খানকে তার 'নকট পাঠাবার ) অন্য সে জেদ করেছে। 
ফতেহ্‌ আল্লাহ্‌ খানকে তার ব্যাক্কগত উপাধি 'পান-সাদি' এবং তার তিনশত 
অনন্চর থেকে বাণ্তত করতে হবে £ তার বাহাদ:র'' উপাঁধ বগুনার সঙ্গে এ 
বন্ঘনার একটি 'বন্দাপ্ত ছ্বিতণয় নাঁথরক্ষকের নিকট পাঠাতে হবে । আমার 
আদেশানুসারে আপাঁন সেই আঁতীরস্ত বাচাল লোকটির নিকট লিখে পাঠান £ 
“আপনাকে চাকার দিয়ে শাহাজাদা আপনার বাধ্যবাধকতার অধশীন হয়েছে এ 
ধরনের দম্ভোন্ত করে শাহাজাদার ননে আঘাত দেয়া এবং সিংহাসনের ভাবণ 
উত্তরাধকারীকে অসম্তুষ্ট করাই কি 'বশ্বস্ততার অথ“ 2 ইহা হান মনোভাবাপন্ 
লোকের মানাঁসক প্রবণতা এবং যারা সম্মানের খা'তরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ 
করে, তাদের নয । য.বরাজের অধানে চাকর করে আপনি আমাকে সম্তুষ্ট 
করবেন এবং (এরূপে ) তাঁর অনুরোধের মাধ্যমে আপান একটি আতিরিল্ত 
খেতাব লাভ করবেন” । এখন তার পর্বকৃত কাষবিলার জন্য অনৃতাপ 
করাই হবে তার পক্ষে যথার্থ কাজ । আপাঁন তাকে এ আদেশ অবগত 
করাবেন এবং তাকে অনগ্ভহ দেখানোর জনা শাহাজাদাকে অনুরোধ 
করবেন । 

আল্লার মর্জ হলে এ দূর্গণৎ শীঘ্ুই আঁধকৃত হবে । কিন্তু ( এখন ) 
সন্তা৬ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন । পদাঘাতের যোগ্য এ লোকাঁটিকে 
( অর্থাৎ সন্তাকে ) শান্তিদানের জন্য এবং তার আরুমণের পৃবেছি তার উদ্ধতোর 
হন্জ দমন করার জন্য আপনি ফিরুষ জঙ্গকে সাঁনর্বম্ধ অনুরোধ করে চিঠি 
[লিখুন। (চরণ ) “একজন দরেদশী লোক শুভলক্ষপৃত্ত” 171 


& 1 আগয়গজেবের প্রাবলণ 


১০৬নং পত্র 

মুনায়েদ খান” একাজ ম্রচারুরূপে সম্পন্ষ করেনি । যেভাবে তার করা 
উচিত ছিল সেভাবে সে তার কর্তব্য সম্পাদন করেনি । সে একজন অনভিজ্ঞ 
লোক এবং বাজে কথা বলে। (কাজে এবং কথায় ) তাকে শিক্ষিত করে 
তুলতে হবে এবং তার পদমযার অবনাতির মাধামে তাকে শান্তি দিতে হবে। 
কি্তু আমি নিজেই ( অথাঁ আওরঙ্গজেষ ) শিক্ষালাভ করতে চাই । (চরণ ) 
"আমি বৃদ্ধ, হতভম্ব এবং বিপথগামণ হয়ে পড়েছি ।” 

আবু নসর থান'৯ লাহোরে ৮০ বিদ্রোহ করেছে এবং সেখানকার জন- 
সাধারণকে হয়রান করে মারছে । হয় তার নিরাপদ মাথার চুলকাঁন আরম্ভ 
হবে । অর্াঁং সে তার জণবনকে বিপন্ন করবে ) আর না হয় তাকে অরাজক 
সাম্াজা দেখতে হবে । আপাঁন বখ্‌শির নিকট পল্ল 'লিখে তার পদ ও খেতাব 
ঈষ্পকে অনুসম্ধান করন এবং আজ সম্ধ্যায় কিংবা আগামণ কাজ এ সম্পকে 
আমাকে অবহিত করুন, যাতে তার পদমযদার অধনাত করে তাকে হশশয়ার 
করা যায়। 

(ক্পোক ): যখন গদর্ভেরা বিপথে যায়, তখন ( তাদেরকে সঠিক পথে 
আনার জন্য ) হাতের লাঠি দিয়ে প্রহার করা উচিত |” 

যবর দশ্ু খান”৯ একজন সৈনিক এবং সরকার কাজে তার 'িতার চাইতে 
উৎকৃষ্ট । রাজধানী? লাহোরে সে তার নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সহরের এবং 
এর পাম্ববতণা এলাকার অধিকাংশ রাজদ্রোহীকে শান্ত দিয়েছে, আর তাদের 
ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে । (আমার ) আদেশমতো আপনি তাকে একি 
আঁভনন্দন ও প্রশংসাপন্ন 'লিথে পাঠান এবং তার (উপহারের ) জন্য একাঁট খেলাত 
প্রস্তুত করুন । (চরণ ) পপ্রীতিকর সুসংবাদ দূত কার্ষ সম্পাদনে সাহায্য করে” । 


১১০নং পন্ন 

[বম্বন্ত ও অনশগত কর্মচারী, আপনি নিবেধি কাম বখুশকে মুহম্মদ 
আ'যম শাহের*ং গৃহে নিয়ে যাবেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের 
পরস্পরের মধ্যে আপসে মীমাংসা করে দেবেন । (চরণ ) “এ পূথিবাঁটা 
হাখড়া করার মতো যোগান্ছান নর (অথাৎ পাঁথবী আঁধকারের জন্য একজন অপর 
জনের সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয় ; কারণ তাকে শন্যহাতে পরলোকে যেতে 
হবে। প:থবার কোনো জানসই সে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না ) 17৮৩ 


১১১নং পন্ত (১৬৮৯ প্ীষ্টান্) 


ব্রনালা”ও আধকারের জন্য হাকে নিষন্ত করা হয়েছে দেই মৃকরব 
খানকে” জাপান জিখে দিন যে ( আমার ) আদেশানুসারে সে যেন সেখানকার 


দক্জমসতসত্ঘরী গান্রাবলশ নহধ 


'জামদার,কে”৬ গ্রেপ্তার কয়ে । আপনি তাকে আস্তারকতায সাঁহত লিখে 'গিন 
যে ধখন দাম্ভিক ভূত্বামী বগর্ণ উপজাতির সঙ্গে কলহ করার জন্য রাহাবায়ী”ৎ 
থেকে খেলনা৮৮” দূর্গে একাকণ যায়, ঠিক সেই সময় তাকে আক্রমণ করার 
উদ্দেশ্যে সে যেন অবিলম্বে রওয্লানা হয় । খুব সম্ভব মকরব খান জামদারকে”৯ 
গ্রেপ্তার করতে সম হবে এবং মুসলমানদের প্রতারক ও অত্যাচারীর ( অর্থাৎ 
ভূস্বামীর ) ওপর প্রীতশোধ গ্রহণ করবে । আল্লাহ্‌ আমাদেরকে ক্ষমা করুন । 
খান ক করতে পারে? আল্লাহ্‌ যা করতে চান তা-ই করেন এবং একমান্ 
আল্লাহই মান:ষকে তাদের অসৎ কর্মের জন্য শান্ত দিয়ে থাকেন । 


১১খ্লং পন 


সেই অনুগত কম'চারী, আগাম? কল্য আপনি ( আমার বিশেষ ) উদ্যানে 
যাবেন এবং 'গুলদপ্তা'+র*০ সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। (আপনাকে উদ্যান 
দেখাবার জন্য ) যারা আপনার সঙ্গে থাকবে সেই অনচর ও অন্য লোকদের 
সমবায়ে বাগানের প্রহরণগণ আপনাকে আতিশয় সন্তুষ্ট ও পরিস্তপ্ত করতে আপ্রাণ 
চেঘ্টা করবে। 

(গ্লোক ): শ্যখন আপাঁন তার হোন ( অর্থাং যখন আপানি আপনার প্রভুর 
িদ্বন্ত কমণ্চারা হোন ), তখন ( আপনার প্রভুর ) সমস্ত সম্পাক আপনারই হবে 
( অর্থাৎ আপনার সম্পূর্ণ আঁধকারে থাকবে )। যখন আপাঁন তার কাছ থেকে 
দরে সরে যাবেন (অর্থাৎ যখন আপাঁন আপনার প্রভুর নকট অবিষ্বাসী বলে 
1নজেকে প্রমাণিত করবেন ), তখন (আপনার প্রভুর ॥ সমস্ত সম্পান্বও আপনার 
কাছ থেকে দূরে সরে যাবে ( অথাৎ, সেই সম্পাত্ত আপনার আঁধকারে থাকবে না 
এবং আপাঁন এর ব্যবহার থেকে বাঁঞ্চত হবেন )।”*৯ 


১১৩নং পন্ত 
দরবারের অন:গত কর্মচারী, শাহাজাদা আ'যম (এখানে ) আগমন করেছে । 
মুহম্মদ কাম বশ তার অভ্যর্থনা করতে যাবে। যে-আমিরদের নাম আপনার 


নিকট মুখে মুখে উল্লেখ করা হয়েছে ( আ'ঘমকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ) 
তাঁদের নিকট পর লিখে 'দিন। 


১১৪নং পন্প (১৬৯৫ গ্রাস্টাঙ্দ ) 
দরবারের অনুগত কর্মচারী, মুখলেস খান৯২ পদীড়ত । আমার পক্ষ থেকে 
আপাঁন খানের নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন এবং তাঁর খাঙ্্য সম্পর্ে 
খবরাখবর ধীনন। (মৃখলেস থানের মতো ) এ ধরনের লোক চ্মরণায় হওয়ার 
ধোশ্য । মহামান্য সন্াট (শাজাহান ) ভাঁর সম্ভীবণ রাঁতিকে ধুবই পছন্দ 


২৮ আগওরঙজেবের পত্লাবল' 


ফযতেন। একথা সত্য যে তিনি সততা ও বিম্বচ্ততার জনা প্রয়োজনীয় 
গুণাবলীর আধিকারণী । আল্লাহ্‌ তাঁকে রোগমন্ত করুন। আজ তার পত্রে 
আমেনি। সেকোথায় আছে এবং কি করছে? তাকে তার স্বেচ্ছামতো কাজ 
করার অনুমাত দেয়া যায় না। আপানি তার প্রার্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন । সে 
কোরানের কয়েকটি পরিচ্ছেদ মুখস্থ করেছে! সেগুলি বিস্মৃত হওয়া তার পক্ষে 
উচিত হবে না। 

চ০9৯৩ দূর্গ সম্পর্কে কাসেম খানের ৯৭ কাজের যে প্রাথথামক বিবরণ মহম্মদ 
কাম বখশ৯*৫ আমার নিকট পাঠিয়েছিল তা আমি (আমার ) অনগত কর্মচারীর 
( অর্াঁধ আপনার ) নিকও পাঠিয়ে দিলাম । কাসেম খানের কাজের এ বিবরণ 
ঠিক কিনা, কিংবা আ.'নার হাদয় ভেঙে দেয়ার উদ্দেশ্যে তা প্রোরত হয়েছে কিনা 
আপাঁন তা অনসম্ধান করে দেখবেন । এ পাীথবীতে কত কিছ করার মতো 
আছে, স্বার্থপরতার জণা লোকে তা করে না; কত ফাটল রয়েছে যা তারা 
এ আশঙ্কায় মেরামত করে না যে পাছে কে'চো খড়তে খড়তে না সাপ বোরয়ে 
ধায়! (অথাৎ পাথলার লোকেরা তাদের স্বার্থপর মনোবাঞ্কা পূরণ করবার 
জন্য যা খুশি তা-ই বলতে পারে ; এবং তাদের স্বয় উদ্দেশ্য চরিতাথ করার 
জন্য তারা যা খুশি তা-ই করতে পারে )1 এ কাজের চাইতে, অথ নিলণ্জ 
রলামমে৯১ কারারম্ধে করা এবং তার দুর্গ (5 ) আঁধকার করার চাইতে উত্তম 
কাজ আর কি আছে? 

সিরদার খানও একজন পৃরনো কমণচারা । সেমম্দ নয়। ভাকে তার পদে 
স্থায়ী করা উচত। 


১১৫নং প্র 

দরবারে অনুগত কমণ্চারণ, শাহাজাদা শাহ আলম বাহাদ্‌র*? যে আগামা 
কলা আসবে তা হ্ফির হয়ে গেছে । সাম্রাজ্যের প্রধানগণ ও অন্যান্য লোক একটি 
সেনাবাহনীসহ তাকে যেন অভ্যর্থনা জানাতে যান এবং তাঁরা যেন আড়ম্বর- 
পূর্ণ অনূষ্ঠানের দ্বারা আমাকে সম্কুষ্ট করেন । 

(কোক ) : “সময়টা হলো সুখের ; কেন না একভ্রন বধু (অথাঁধ আওরঙ্গজেব ) 
অপর ব্ধূর ( অর্থৎ শাহ আলম বাহাদুরের ) সঙ্গম্থখ উপভোগ করছে ।”৯” 


১১৬নং পত্র (১৬৯৮ গ্রীস্টীব্দ ) 


. ধিদ্বন্ত এবং অনুগত কর্মচারী, সচিবের দরখাস্ত উপর 'আয়েন'** 
 হ্রফাঁটি লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ব্যাধির ৯০০ 'আত্লেন দরখান্তে 
ব্যবহার করা উচিত নয়। ইনায্েতুল্লাহ: খান১০১ কর্তৃক বাকস্বত 'মূরতেবার 
( অধাঁৎ গোপনায় )-এর প্রাতানাধস্বকারী ণমম' হরফাটিই (ছরখান্ের ওপয় ) 


আওয়গজেবের পত্রাবলণ ২ 


যথেষ্ট হযে। আমার বিষ্নার শাহী পরোয়ানায় 'আমার আদেশানৃসারে' 
শব্ধগৃলির ব্যবহারও 'নিষ্প্রয়োজন । 

ইহা স্াবদিত যে, পাঁথবীতে অত্যাচারের প্রথম কারণ ছিল সামান্য ; 
(কিশ্তু) একের পর এক প্রতিটি লোক এই পৃঙ্িবীতে এসে অত্যাচারের মাতা 
ছু কিছু করে বৃদ্ধি করতে লাগল, তার ফলে ( অবশেষে ) ইহা এরপ চরম 
সীমায় পেশছেছে। আপাঁন ইব্রাহিম খানকে,৯০২ যে কাশ্মিরের কাযিদের ও 
অন্য লোকদের মকম্দমার ফয়মালা করেনি এ সংবাদ জানাবেন যে তাকে তার 
পদ্দ থেকে নিম্নতর পদে নামিয়ে দেয়া হলো । (চরণ ) “একটি পাথর কোনো 
সুরক্ষিত দেয়ালম্ছু ছিদ্রের ওপর (এক রকমের ) প্রাতশোধ-স্বরপ ( অথাঁং যখন 
একটি পাথর বাইরে থেকে কোনো গর্তের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন গর্তের 
ভেতর থেকে আরেকটি পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ার মধো কোনো দোষ নেই ; অথাৎ 
যেমনি কর্ম তেমন ফল )%। 

আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে চা আঁধকৃত হয়েছে এবং আঁভশগপ্ত 
রাম পলায়ন করেছে১০৩। তাকে গ্রেপ্তার করা খুব কঠিন ছিল না; কিন্তু 
(যুলফিকার খানের মতো আমার ) পুরনো কর্মচারীদের অবহেলার জন্যই সে 
পলায়ন করতে পেরেছে । কিছূক্ষণের জন্য আমার কম্চারীদের নাক্রয় 
দোকান (কিংবা বাজার ) সব্রিয় হয়েছিল ( অথথ আমার কম চারীগণ, বারা 
সাধারণত ননাক্কিয় ছিল, রামকে ধৃত করার উদ্দেশো কিছুক্ষণের জন্য সক্রিয় 
হয়েছিল )। এ কমণচারীদেরকে বলে দেয়া উচত যে তারা পৃঁথবার করাল 
গ্রাসে পতিত হওয়ার আগেই যেন পাাঁথবীকে গ্রাস করে ( অথাঁং তারা মৃত্যুর 
আগেই যেন পাীথবীকে ভোগ করে নেয় --শ্লেষের সাহত কাঁথিত )। 


১১৭নং পন (১৬৯৮ হ্রাষ্টান্দ ) 

দরবারের অনুগত কমচারা, ইয়ার আলি বেগ এ ধরনের নিঃস্ব ও সাদাসিধে 
অবস্থায় জীবন যাপন করাকে যথার্থ বলে ধারণা করে কেন ? (কোরানোস্ত ) এ 
ধরনের জীবনযান্রা নিবাহের নিষেধের সঙ্গে তার সাক্ষাংলাভ ঘটোন এবং সে 
গিনাজেই 'বাখলাগার পদ পেয়েছে । কেন সে (কোরানের আয়াত ) খাও এবং 
পান কর অনুযায়ী কাজ করে না ?১০৪ কেন সে আমাকে এবং নিজেকে 
জনসাধারণের তীব্র কটাক্ষের অধাঁনে আনে। মানুষকে অবশ্যই প্রাতটি 
উপজাতির উপযোগী হতে হবে। কিন্তু সেকি করতে পারে ? কারণ ইহা 
তার প্রকৃতির উপযোগী নয় ( অথাৎ সে প্রাতিটি উপজাতির উপযোগী নয় )। 
(চরণ) “পরম দয়ালু আল্লাহ্‌ যাঁদ শন্তি নাদেন তাহলে কারও বাহুবলে 
সৌভাগ্য আঁজত হয় না।” 

মহামান্য সম্রাট ( অর্থাং শাজাহান ) নানা বৃক্ষতায় সুসাঁজ্জত করে, 
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লে বখ্তাহেজেবেন প্জ। 


ধলবক্ষ লালন পালন করে, পের ও চোবাচ্চা পরিত্কার রেখে এবং ছোটবড় 
বক্ষসমহহের যত নিয়ে রাজধানণর প্রাসাদচ্ছিত হায়াত বখশ (আ:ভধানিক অর্থ 
'সঁজিবন'।? ) উদ্যান ও অন্যান্য ্ছানের সহ্গীবতা দানের ব্যাপারে খুব অন্রাগণ 
ছিলেন। (ইহলোকে ) এ মৃসাফির ( অথাঁং আওরঙ্গজেব নিজে ) রাজধার্নতে 
( অথাৎ শাজাহানাবাদে ) যতাদন ছিল ততাঁদন সে সৌন্দর্য উপভোগ করত । 
যাঁদ মৃহদ্মদ ইয়ার খান১০: প্রত্যহ উদ্যানে গিয়ে সেখানকার গাছপালা পারত্কার 
ও চাজশধ রাখার জনা সাধামতো চেখ্টা করে তাহলে উত্তম হয়। এ্রথন থেকে 
আপন দিনে একবার উদ্যানে গিয়ে অত্যন্ত সতকণ্তার লঙ্গে দূ্গের অট্টালিকা 
ও উদ্যান সংগ্কায়ে আপনার নিভেকে ধনযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন | এ 
মসাফিরের (অর্থাৎ আওরঙগজেবের নিডের ) রাজধানী ভাগের পর থেকে এ 
পর্যন্ত সময়ের মধ্যে (আমার ) প্রিয় গ মযদাসম্পল্র বোনের উদ্যানসমৃহ এবং 
মুবারক, সাঁছদাবাদ, আয়াধাবাদ। নুর-বারি ও সহরম্দবারি দূর্গের অগ্রালিকা- 
সমূহের ও অন্যান্য হ্থানের অবস্থা, এতদ্‌সঙ্গে ছোটবড় বুক্ষগতজির সবিশেষ 
বিবরণ ও গৃহগীলর অবচ্থা সম্পর্কে আপাঁন আমাকে ( এমন ভাবে ) লিখে 
জানাবেন যেন আমি স্বচঙ্গে সেগৃলি দেখাছি (অর্থাৎ তদ্রুপ স্পপ্টভাবে ); 
কেবল ভা-ই নয়, আপাঁন সেগুলির একটি মানাঁচন্ও আমার নিকট পাঠিয়ে 
দেবেন। আপাঁন দ্রাক্ষাকুজ, দ.গের নিয়স্থ উদ্যানসমৃহ, মুহসিন খানের উচ্চ 
প্রশংসিত উদ্যানের অবন্থা সম্পকে এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যে-সমস্ত জিনিসের কথা 
আর্পনি জানতে পারবেন, সেগুলির অবচ্থা সম্পর্কে আমাকে লিখে জানাবেন, 
যাতে আম নিভূলতম তথ্য অবগত হয়ে সে সমস্ত ভগ্রাবশেষ হ্থানগুলির 
মেরামতে ঢাকা খরচ করতে পারি । হায়! আমি আমার ভগ্রহ্দয় সংস্কার করিনি 
( অথ আম আমার পাপের জনা অন:শোচনা কারান); এবং শিশুদের মতো 
খেলাধৃলায় ( অথ আমোদ-গ্রমোদে ) আমার জীবন অপচয় করোছ । (চরণ ) 
“আনি খেলাধূলায় আমার জীবন কাটিয়োছি ; হায় ! হায়! হায়!” 

(গ্লোক): “হায়! জীবন কেটে গেছে অথচ নিজের সম্পর্কে আমার 
কোনো চেতনাই নেই । হায়! আমার মনক্তির কোনো আশা নেই। আম (মনে 
নে) বলেছি যখন আম জাগ্রত ছিলাম তখন ছিল দিনের ব্লো; (কিন্তু) 
হায়! দন চলে গেছে তথা?প কোনো চেতনা নেই (অর্থাৎ সারাটা দন কেটে 
গেছে; কিন্তু আমি আমার পাপের জন্য অনুশোচনা কারান )।৮+০১ 

ফযিয়াদকে কারারম্থ করা অধাম'কের কাজ। ফরিয়াদি ও আসামী 
উত্তয়কে এ মামলার ক্ষমতা খেকে অবশ্যই রেহাই ছিতে হবে। আপনি এ 
মামলাটি প্রধান বিচারপাঁতির১০৭ নক) অর্পণ করুন ষাতে তিনি সমন্ধে 
ম-সলদানগ আইন মোতাবেক এর নিষ্পাত্ত করতে পারেন ; তাতে করে এদের 
' কারও গুপয়ই উৎপসীযণ এবং তাদের কারও প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখানো হবে না। 


আরন্তলড্জত্বর ল্যাব ১০১ 


আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের 'কাঁধ' সৎ। খাঁট ও ধার্মিক । তিনি 
এই লোক বা সেই লোকের কথা বিব্চেনা করেন না ( অধাঁৎ তিনি নিরপেক্ষ ); 
এবং মামলা নিষ্পাত্ধর বেলায় নি সঠিক তথ্োর ভাতিতে বিবেচনা করেন। 
ভারা (অর্থাৎ ফয্লাদী ও আসামী ) প্রধান বিচারপাতির সিদ্ধান্তের দ্বারা 
স্ভৃষ্ট হোক । 

আহমেদাবাদ প্রদেশের সুবাদায় শৃজা'ত খানকে ১০৮ একাঁটি আতীরিন্ত খেতাব 
হাজারী” ও এক হাজার অ*্বারোহা সহ উচ্চ পদে উন্নীত করা হলো । আপানি 
তাকে এ সংবাদ অবগত করাবেন । (চরণ ) "অন[গ্রহগুলি (যা খানকে দেখানো 
হয়েছে ), যা আপাঁন দেখেছেন, আমার সমণ্তু অনগ্রহের সামান্য অংশ মান। 
(তার কৃত) গরতত্বপূর্ণ কাজ আমার নিকট থেকে অনগ্রহ দাধির অপেক্ষা 
রাখে ।” যাঁদ সে রাজকার্ধে আন:গতা দেখায় এবং ম্বাথথত্যাগ করে এবং 
[িদ্বোহগদেরকে শাস্তি প্রদানে ও তৃস্বামীদের হৃদয় জয়ে সাধামতো চেষ্টা করে তাহলে 
তাকে আরো বেশী অনূগ্রহ দেখানো হবে এবং এর চাইতেও উচ্চতর মযদায় 
উন্নত করা হবে । (চরণ ) “অহামিকা হলো এই পৃথিলীর মইস্বরূপ ; অবশেষে 
এ মই থেকে আমরা নিয়ে পাতিত হই (অথাৎ অহমিকার ফলে মানুষের পতন 
আঁনবার্য)। যে অধিকতর উচ্চে উঠে, সে অধিকতর নিবেধি ; তার হাড়গ্‌লি 
ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ( অর্থাং অহঙ্কার ধ্বংসের আগে চলে )।” 


১১৮নং পন্ত (১৭০৩ প্রীষ্টান্দ ) 

শৃজা'ত থানের১০৯ মৃত্যু হয়েছে) ইন্না নিল্লাহে অইন্না ইলাইহে 
রাজেউন' 1১৯১০ তান ছিলেন একজন আঁভজ্জ লোক এবং গুজরাটে তান 
সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা রক্ষা করোছলেন। এ প্রদেশের জন্য অবশ্যই একজন সুবাদার 
নিষূস্ত করতে হবে। আপনি (এ পদের জন্য ) তিনজন লোককে বাছাই করে 
তারপর আমাকে পন্ন লিখবেন । শাহাজাদা আ'ষমও (আহমেদাবাদের শুবাদার 
হওয়ার) আকাঙ্ক্ষা করছে ।৯১১ এ পর্দ শাহাজাদাকে দেয়া চলে, যাঁদ সে 
রাজমযাদার প্রাতি গুরত্ব আরোপ না করে এবং অন্যের চাইতে উন্লততয় রূপে 
শাসনকার্ধ চালাতে পারে । আমরা আল্লার কাছ থেকে অনুগ্রহ ও তাঁর নির্দেশ 
আশা করি। এ (আহমেদাবাদের সুবাদারি পদের ) ব্যাপারে খয়ের অন্দেশ 
থানের চাইতে যোগ্যতর লোক আর নেই । কিন্তু লোকে বলে 'তান নাক প্রা 
অন্ধ হয়ে গেছেন এবং তার ফলে অকর্মণা হয়ে পড়েছেন । তাঁকে কিবো অপর 
কাউকে নিষৃস্ত করতে হবে । আঁতিকুল্লাহ খান১১২ (তত) মন্দ নয়। আপান 
ইব্রাহিম খানের১১৩ এবং হাঁফিজ-ল্লাহ খানের কাঁম্মরীদের মামলার কথা ভালো- 
ভাবে বিবৃত করেছেন; কিন্তু আপনি আপনার পত্রে ( তাদের মুবাদারিয় ) 
ফলাফলের কথা লেখেনানি। 


৬৩২ আগয়দজেবের পল্তাবলী 


(ক্লোক ) : “হে মন, তাঁর ( অরাঁৎথ আসাদ খানের ) জ্ঞান ও আচার-ব্যবহারের 
ওপর সহানভূতিশীল হও ; তাঁর সত্য-সম্ধানী দৃষ্টিশান্ত (ইব্রাহিম খান ও 
হাঁফিজুল্লাহ খানের অবস্থার কথা বধার্থভাবে আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থাপিত 
না করার জন্য) অস্থ হয়ে শেছে। (কারও ) সততা সম্পর্কে সত্যান-সম্ধান 
করার ব্যাপারে গ্রাহ্য না করার অর্থ আপাঁন কি বোঝাতে চাচ্ছেন? অতএব 
কাঁথিত আছে যে, যে-বান্তি ন্যায়ের শাসন করে এবং সত্যানহসম্ধানের ব্যাপারে 
ধাল্স ওপর বিদ্বাস শ্থাপন করা হয়েছে, তাকে অবশ্যই সততার আঁধকারী হতে 
হবে, যার ফলে সে স্বীকারোন্তি কিংবা অস্বকীতি থেকে মামলার নিষ্পার্ত করতে 
পারবে না, ন্যায়ের শাসন পরিচালনায় সে কিছুতেই অমনোযোগী হতে পারবে 
না এবং শান্তশাল৭ দলের প্রতি পক্ষপাতত্ব প্রদর্শন করতে পারবে না। এ 
ধরনের সং ও নিরপেক্ষ লোক আগের 'দিনেও দুললভ 'ছিল। বর্তমান কালে 
সেদমন্ত লোক কোথায় ( অথথ কেউ নেই ), যখন ঈমান দুর্বল গ্রবং শল্পতান 
খুবই বলবান ?১৯৭ 


১১৯নং পন্ 

ইন্লাহিম খান১৫ আদেশ কার্যকর করতে খুবই বিলম্ব করছে ; (কাজেই ) 
তার অনূচরদের সংখ্যা থেকে এক হাজার অম্ব কেটে নিতে হবে। আপান তার 
প্রীতীনাধকেও ভয় প্রদর্শন করুন। আমার কোমলতা সরকারী কাজে 
1বণৃঞ্খলার স্টাপ্ট করছে ( অথাঁথ আমার কম'চারী ও ভূত্যদেরকে অবাধ্য করে 
তুলেছে )। একথা সত্য যে (চরণ) পপ্রত্থত্ব এবং চাকার একসঙ্গে চলে না।” 


১২০নং পন্ত 

রুহ আল্লাহ খান১ *৬ দাক্ষিণাত্যের*৯৭ “দেওয়ানদের'১ ১৮ এবং সেখানকার 
শাশ্তিরক্ষক সেনাদলের আধিনায়কদের নামে এই মমে" আদেশ জার করেছে যে 
অন্ন প্রদেশচ্ছ জেলাগ.ভির শাসনকাের সুরাহা করে সে যেন দম্টে মাসুদ খানের 
হাত থেকে সদ্য বাজেয়াপ্ত রাজস্ব-সংক্তাস্ত সম্পাতি, 'জায়গির' ও অন্যান্য সম্পান্তি 
তায় নজের আঁধকারে লাভকরে এবং তারপর আমার নিকট পন্র লেখে। যে 
লমন্ত বিষয়সম্পা্ঘ শ্থিরকরা হবে সেগুলি সেই কর্মচারী ও কোষাধাক্ষের 
( অথাং হুহ আল্লাহ্‌ খানের ) নিকট হস্তান্তারত হবে। তার নিকট হস্তান্তরিত 
জায়াগরের জন্য আপনি তাকে একটি দলিল দেবেন / আপনি প্রয়োজনের সময় 
তাকে গোলাবারূদ ও পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ 
করবেন । এ সমন্তজ জিনিদ সম্পর্কে আপাঁন তাঁকে লিখে জানাবেন। একজন 
রাজন আদায়কারী নিষৃন্ত করতে হবেঃ যাতে আমাদের “বীঁল-দারান'১১৯ তার 
নিকট রাজকোষ পাঠিয়ে দিতে পারে । উপরোক্ত নাষধারী খানের উদ্দেশ্যে 


আওয়ছজেযের পরাধলা ১০৩ 


শলাখত শাহাজাদা বাহাদ্‌রের ১২০ পন্তরটি ( তার ) প্রাতীনাঁধর হাতে দেবেন £ 
অথবা আপনার নিজের লেখা পরের সঙ্গে আবদ্থ করে তার নিকট পাঠিয়ে 
দেবেন; তবে আপাঁন তার নিকট আরেকাঁটি পত্র লিখলেই উত্তম হয়। এ 
লোকটি (অথাৎ রূহ আল্লাহ্‌ খান ) এমন একজন কমণ্চারশ নয়, ষে সবর্া 
আমার সঙ্গে এক ও সমান আচরণ করেছে । তার সমস্ত তোষামোদের উদ্দেশ্য 
ছিল তার নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা। সম্ভবত সে আন্তারকভাবে অকপট নয় । 
আপনি তার সম্পর্কে চিন্তা করে দেখষেন এবং তারপর আমাকে 'লিখবেন। 
(চরণ ) “রগ (এবং আপনার দেহে প্রসাধানি ) মেখে কিভাবে আপনাকে আলাদা 
মানুষ তৈরী করতে পারেন 2 পোশাক আপনার দেহে ফিট করলেও ইহা দেহের 
অংশ নয় ( অথাঁৎ চেনা বাম-নের পৈতা লাগে না )।” 


১২১নং পন্র 

যুলাফকার খান১২১ গোলাবারুদ বহনের জন্য স্পটতংই লোক 'নয্ত্ত 
করেছে ; (কিন্তু ) একটি সরকারী ব্যাপার হলেও ইহা কাজের মাঝখানে রূহ 
আল্লাহ্‌ খানকে সাম্ধপ্ধ করে তুলেছে । কিন্তু আপাঁন উপরোক্ত খানকে ( অর্থাং 
রূহ আল্লাহ্‌ খানকে ) 'লিখে দিন যে, সে যেন দুর্গ আঁধিকারের জন্য গোলা- 
বার্‌দ ব্যবহার করে এবং দূর্গ বিজয় ( সমাপ্ত ) না হওয়া পর্যন্ত সেই লোকদের 
(ধূলাঁফকার খান কর্তৃক নিযুক্ত ) ওপর আম্মা চ্থাপন নাকরে। সে ( অথাৎ 
রূহ আল্লাহ খান) যেদ্গগের প্রাতরোধ ব্যবস্থার পরিকজ্পনা পাঠিয়েছে তা 
আমি দেখোছ । প্রাতরোধের স্থানটা ভালো এবং অন্যান্য পাণ্বের তুলনায় অনেক 
দিক দিয়ে উত্বম। িম্তু ( পাঁরকক্পনায় ) কোনো পাঁরখার উল্লেখ নেই বলে 
মনে হচ্ছে যে বাহাত মাটি খুবই শন্ত হবে। (এই প্রন্তরময় মাট ) খনন করা 
খুবই কষ্টকর হবে। দর্গ-প্রাচীর সর্দশ দুশট কিংবা 'তিনটি মাটির 'ঢিবি 
অবশ্যই তুলতে হবে যাতে গোলা থেকে নিক্ষিপ্ত ভারী আঘাতগদীল অবরদ্ধ 
শল্লুদের এবং দূর্গ-প্রাচীরের দর়্তা কাঁপিয়ে তুলতে পারে । এ বাধাকে শীঘই 
আতিক্রম করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি একটি ফরমানও পাঠিয়েছি! এর 
জন্য কি প্রয়োজন সে সম্পরকে আমি আমার নিজের হাতে এবং খুব জরি 
তাগদের সহিত লিখে থাঁক। 

(গ্লোক ) : বহৃবিধ ও বান আশার সাঁহত আমরা বড় রকমের সাফল্য ও 
বিজয় প্রত্যাশা কার ।” আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করূন । 


১৭খনং পর * 


( আমার ) পৌব্লের সেনাবাহনীর সবাদদাতার প্রেরিত পল্লাবল থেকে 
আমি অবগত হয়েছি যে শত্ুদল তাদের নিকটবত হওয়া সন্েও আল্লাহ" 


১69 আওয়জেবের প্াবলা 


খানের সেনাবাহিনী মদাপানে 'নিষ্ত্ত এবং সে নিজেও ব্যক্তিগতভাবে শদের 
মোকাবেলা না করে তাদেরকে শান্কানের উদ্দেশ্যে অন্য লোককে পাঠিয়েছে । 
আর সে নগগ়াষেশ খানের১২২ ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত মদ্য পান 
করে এমং নাচ উপভোগ করে সময় আঁতবাহিত করেছে । (কোরানোস্ত ) 
নিষেধাজ্ঞা সন্েও সে মদ্াপান থেকে নিজেকে বিরত করেনি । সে এধনও (মদ্য 
গ্রহণের ) এই 'নাষত্খ কাজ (এর অবাধাতা ) আবরত চালিয়ে ষাচ্ছে। কাজেই 
সংবাদদাতাগণ স্বার্থপাম্ধর জন্য আমার অনগ্হপ্রাপ্ত করচারীদের প্রাত অনেক 
দোষত্রুটিই আরোপ করছে (অর্থ অভিযোগ তুলছে )। সেই অনুগত কর্মচারন 
( অর্থাৎ আপাঁন ) সাঁচবকে পঞণভাবে (খানের আঁধনস্থ ) সমন্ত লোকের 
খবরাখবর লওয়ার জন্য লিখে দিন এবং তারপর আমাকে লিথে জানান । 


১২৩নং পর্ন 
আপনি ফতেহ: আল্লাহ্‌ খানকে -২০ লিখে দিন যে তাঁর সবোঁংকুষ্ট কাষবিল' 
বিস্তারিতভাবে আমাকে গ্রানানো হয়েছে এবং আমি সেগুলির বথাযথ গৃণ 
উপলব্ধি করতে পেরেছি ; কিন্তু আমার চাকার করার জন্য তাকে অহঙ্কারণ 
হলে চলবে না*২* এবং সেনাপ'তিদেরকে বিরন্ত করে আমাকে অসন্তুঘ্ট করাও 
তার উঁচত হবে না। 


১২৪নং পত্র 


মান্তম্দ থান স্বহন্ছে লিখে নিজের সিলমোহরসহ যে পত্রটি আমার নিকট 
পাঠিয্লেছিল, তা আম পাঠ করেছি । দস্াদের এলাকা ৯২৫ বিধায় তার 'জায়- 
গিরে' যে লটতরাজ চলছে পল্নে তা-ই (তার বিবরণ ) লেখা আছে । থান তার 
অদ্রালিকাগৃলির সংস্কারসাধন ও দ্ট দস-যদলকে শাস্তিদানের জন্য আমাকে 
অনুয়োধ করেছে । ( আমার ) আদেশানূসারে আপনি খান ফিরৃষ জঙ্গকে 
লিখে দিন “শনুরা সংখ্যায় অনেক বলে আপানি সেখানে ( অথাৎ মান্তমন্দ খানের 
'জায়গিরে' ) একটি বিরাট সেনাবাহনশসহ আপনার নিজের পৃন্তরকে পাঠান ।” 


১২৫নং পন্ত (১৬১৩ ভ্রীষ্টাব্জ ) 
সৈয়দ সা'দ আল্লাহ্‌ ১২৬ প্রায়ই আমার নিকট পন্ লিখে থাকেন এবং নিম্ন 
1লাখত ব্যাপারে আমাকে অনুরোধ করেন £ “স্রাট১২৭ পোতাপ্রয়ের সংবাদ- 
দাতাকে*২. বদাল করা উচিত হবে না; পরলোকগত হাকিম আশরাফের পৃত্রকে 
হাসপাতালে কোনো একটা চাকার দেষেন এবং তার বেতন বষ্ধি করে তাকে 
উৎসাহিত করবেন ।* আপন সৈয়দকে লিখে 'দন : “এখন থেকে আপাঁন 
কোরানের লঞ্চটি আয়াতের সিদ্ধান্ত অন্যায় ষান্া পাঁতাকার্রের উত্পীড়ক, সেই 


আওরঙ্গজেধের পত্রাবলী ১৩৫. 


( সরকারী ) কমচারঁদের ব্যাপারে মধাস্থতা করবেন না। যারা অত্যাচার করে, 
তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না ; কেন না তাহলে দোজখের আগুন আপনাকে 
গ্রান করতে পারে (এবং আয়াত শেষ না হওয়া পযস্ত এরুপ আরও কথা 
আছে )। এই কর্মচারীগণ অন্যের প্রাতি অত্যাচারী না হলেও, তারা তাদের 
নিজেদের প্রকৃতির মধো অত্যাচারী ।” প্রতিটি পত্রে তিনি আল্লাহৃতে মৃত্যুবরণ 
করার১১৯ প্রার্থনা সহ তাঁর আকাৎক্ষা প্রকাশ করে থাকেন। একথা সত্য ষে 
'ঘৃত্যুর আরেক অর্থ জীবনও” । আল্লার দরবারের এ নগণ্য ভূত্য ( অর্থাং 
আওরঙ্গজেব নিজে ) তার দৈনাঁন্দন প্রার্থনায় সর্বদাই কোরানের এ আয়াতাঁট 
আবৃত্ত করে থাকে : “হে আল্লাহ্‌ ! বেহেস্ত ও দোজখের স্ন্টিকতা ! তুমি 
আমার ইহকাল ও পরকালের প্রভু ; আমাকে একজন ম.সলমান ( অথবা তোমার 
প্রতি সাঁতাকারের বিশ্বাসা ) গহসেবে মরতে দিও এবং সাধ ও ধাঁম'ক লোকদের 
সঙ্গে 'মাঁলত হওয়ার মতো যোগ্য করো ।” “যে লোক এ ধরনের মৃতু ( অর্থ 
আল্লার মধো মৃত্যু ) বরণ করে, সে আল্লার সঙ্গে সাক্ষাং লাভের আগে আল্লার 
রসুল ও সাধু লোকদের সঙ্গে দীলত হবে”১:০ --এ কথাটার তাৎপর্য আম 
সতর্কতার সাঁহত ভেবে দোঁখ। যাদও আমার দরবারের পাণ্ডত ব্যান্তগণ 
(কোরানোস্ত ও হাদিস সম্পাক'ত এ আয়াত ও বাকাগতীলর ) চমৎকার ব্যাখ্যা 
করেছেন, তথাপি আম সম্পূর্ণরূপে তাদের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারিনি) 
সেই বিদ্বান লোক১৩৯ কোরানের ও হাদিসের এই কথাগৃঁলি সম্পর্কে 
অনুসম্ধথান করে আমাকে গলখে জানাবেন । আপনার ওপর আল্লার শাস্তি বর্ধিত 
হোক। 


১২৬নং পন্র১৩২ (১৬৯৭ ্রস্টান্দ ) 

আপাঁন নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে ইক্লাকুত (খান )-এর প্রাঁত একটি তার 
নাক্ষপ্ত হয়েছে এবং খোঁজ-খবর নেয়ার পর জানা গেছে যে কাম বখ্‌শের ১০৩ 
সেই হতভাগ্য দৃধভাই ( অর্থ হদ: ) এঁ তাঁর নিক্ষেপ করেছে । তাঁর নিক্ষেপ- 
কারণ এই লোকাটকে আম শাঁন্তদান করোছি এবং 'নবোঁধ শাহাজাদ্দার কাছ 
থেকে তাকে বাচ্ছন্ন করেছি । শাহাজাদার নিকৃষ্টতম সঙ্গী" এই দুষ্ট লোক- 
টিকে নিযে কি করা যায্স সে সম্পর্কে আমি আদেশ দিয়োছ। যে একজন 
শরতানকে তার সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে সে বথাথই একজন মন্দ সঙ্গী বেছে 
ধনয়েছে । (চরণ) “দৃন্টের সাহচর্য আঁগ্রর মতোই [বিপজ্জনক ৷ আঁগ্র যখন 
গরম থাকে তখন ইহা শরীরকে দগ্ধ করে ; কিম্তু যখন ইহা নিবাপিত হয় তখন 
জামাকে কৃফবর্ণ করে (ঠিক সের্‌পভাবে একজ্রণ অসং সঙ্গী সর্বপ্রথম তার ব্থ্কে 
উত্তান্ত করে তোলে এবং তারপর তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে )।”১১৫ হদুর 
সাহচর্ষের খারাপ লক্ষণের দ্বারা শাহাজাদা বিপথগামী হযেছে । তার ওপর কড়া, 


১৩৬ আওরঙজেষের পল্লাবলণ 


নজর রাখার জন্য তার তাঁবূর চতুর্দিকে কয়েকজন “চেলা' ১৩৮ নিষূস্ত করা 
উচিত । এবং আপনি তার খবরাখবর আমাকে জানাবেন । 


»২্এনং পর 

থান জাছান বাহাদর১৩" তার পৃবরবিতঁ কর্মতংপরতা সত্তেও এ ব্যাপারে 
বুধ কর্মচারীদের মতো 'নাক্তরি়তা প্রদর্শন করেছে । তার এ অবহেলা সম্পর্কে 
আমি তাকে ভসনা করায় তাকে ক্ষমা করার জন্য সে আমাকে অন্রোধ 
করেছে । কিস্তু সে নিজেকে সংশোধন করেনি । তার কপটভাকেই ( আমাদের 
ব্যাপারের ) এই নর্বনাশের কারণ্রপে নিদেশি করা যায়। কণ্টতার চেয়ে 
নিকৃষ্টতর কাজ যে আর নেই এ কথা ফিরপে বলা চলে না (অর্থাৎ কপটতা হলো 
নিষদ্টতম কাজ )? “যথার্থই ভণ্ডদের শ্থান হবে দোজখের [নয়্তম গতে””১৩৮। 
তার ক্ষমতালাভের পক্ষে আপনি তাকে 'কছ: িখবেন এবং তার নিকট 
( কোরানের ) এই আয়াতাঁটির ইঙ্গিত দেবেন, যাতে তার চোখ খুলতে পারে এবং 
কপটতার বিরত্ধে তাকে হশশয়ার করে দেয়া যেতে পারে । অভ্যন্তরীণ শঙ্ু 
( অথাৎ (রিপু ) প্রবল হোক এই কথাটা অসম্ভব হলেও আপনার সবর্রেষ্ঠ শু 
হলো আপনার দপাশ্ষেরি মধাস্থ (অর্থধ আপনার হৃদয়ন্থ ) রিপু । আপানি 
নিজেকে এই 'িপুর নিকট পরাজিত হতে দেন কেন ? হে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে 
রিপূর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত কর এবং এর দাসত্বে আমরা যেন না মার! 

(ক্লোক) : “মান্য আল্লার কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করেছে, যা ছল 
তার (আল্লার ) প্রথম দান ;১৩৯ আল্লাহ: যা িছ.ই দেখান না কেন তা 
বিপরগামণকে অনূসপ্থান করে ( অথাং আল্লাহ্‌ বিপথগামী দের প্রাত কৃপা ও 
অনগ্রহ দেখান )। আশাবদি এবং এর স্বীকাত তোমার কাছ থেকেই আসে £ 
নিরাপত্তা এবং আশঙ্কা (ও ) আসে তোমার কাছ থেকেই ।” 


১২৮নং পন্ন € ১৬৯০ এ্ম্ডান্দ ) 

আমর্ল ওমরাহ-১৪০ পরলোকগমন করেছেন । 'ভিনি ছিলেন অন্যতম 
পৃরনো কর্মচারী । “ইল্লা নিল্লাহে অইন্না ইলাইছে রাজেউন” ৯৪৯ তিনি 
সম্পার্তর অধিকারও ছিলেন। আপনি তাঁর প্রদেশের অর্থমন্ত্রীকে খুব 
সতকণতার সহিত তাঁর সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করার জন্য এবং তাঁর কম চারীদের 
কাছ থেকে প্রাপ্য প্রতোক প্রকারের জিনিস বলপূর্বক ও কঠোরতার সাঁহত 
শাহী সম্পাত্ধ হিসেবে অধিকার করার জন্য পনর লিখবেন।১৪২ আপাঁন 
পরল্গোকগত বাজির সচিবকে ( অথাঁৎ মরলি ধরকে ) বোঝাবার চেষ্টা করষেন যে 
তার ভালো কাজের জন্য তাকে অনুঙ্গহশত করা হবে । পরলোকগত ব্যস্ত 
পত্তেদের১৪৩ অবস্থার কথা আমাকে অবগত করাবেন । আঁম এ ব্যাপারে 


আওয়ঙজেবের পপ্লাবলন ১৩৫ 


আরেকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করোছ ; কিস্তু তাঁর পরিজনদের যত্ব নেয়ার 
কথা চিন্তা করে আমি 'ছিতীয় বারের মতো এই অনুগত কর্মচারীকে ( অথাৎ 
আপনাকে ) এই ব্যাপারে নিষুস্ত করলাম । [নিঃসন্দেহে আপাঁন সততা ও 
আব্তারকতার সাহত আপনার উপয্স্ত গুণের পারচয় দেবেন । আমানুল্লাহ" 
খান১৪৪ এ কাজের জন্য ( অথাৎ পরলোকগত ব্যান্তর প্রদেশ শাসনের জনা ) 
অযোগ্য নয় । (কাজেই ) তাকে (এ পদে) নিষুন্ত করতে হবে। আপ্পাঁন 
তার খেতাবগ্াঁল সম্পর্কে আমাকে অবগত করাবেন, ঘাতে সেগুলিকে বাঁড়য়ে 
[দিতে পারি। আমি শীঘ্রই তাকে আরেকাঁট অনগ্রহ দেখাতে চাই । 


১২৯নং পর্ন 

এ দপ্তর উসফ খানের১৪৫ ওপর 'নাদ-্ট করা হয়েছে । (এ দপ্তরের জন্য 
আপাঁন যে লোক ঠিক করোছলেন সে-ও ভালো লোক ; কিন্তু সে একজন সৈনিক । 
সেকি কাজ করে তাজানা নেই । আপাঁন তার সম্পর্ফে কি জানেন, তা আমাকে 
ভাত করাবেন । বূরহানপ:রের১৪১ মন্ত্রীপদের জন্য একজন সংলোকের প্রয়োজন 
বোধ করাছ। “সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সবাগ্নে সম্পন্ন করতে হবে 1১৪৭ 


১৩০নং পত্র 

মৃকরম খান*৪৮ কি করছে ? দশটি পবিত্র সহরে ১৪৯ তীর্থযাল্লার আকাঙ্ক্ষা 
থাকা সত্বেও সে বিলম্ব করছে কেন? এর ( অথাৎ তীর্থযাল্তার ) চাইতে উক্তা 
কাজ আর কি হতে পারে 2:29 

( শ্লোক): “কাবাঘরের ( অথাৎ মক্কার খোদার ঘর ) প্রভুর নিকট তীর্ঘথযানলা 
হলো উপয্ত কাজ ; কিন্তু তার্থযান্রীরা মক্কার কাবাঘর পরিদর্শন করে (অর্থাৎ 
মন্তা পারদর্শনকারধ হাঁজগণ কাবাঘরের অন্বেষণ করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তাদের উচিত আল্লার অন্বেষণ করা )।” 


১৩১নং গন্র 
(আমায় ) পৌন্ত বাহাদূর**১ ধষে উপঢৌকন পাঠিয়েছে তা (আপনার ) 
গ্লুহণ করা উচিত। কিন্তু তা গ্রহণ করার আগে আর্পনি তাল প্রাতনিধিকে 


( পূব) সংকাদ লা দিয়ে উপঢোকন পাঠাতে নিষেধ করে দেবেন। আপনার 
ওপর শাস্তি বার্ধত হোক। 


১৩খনং প্র 


মূর্শিদ আলী থান একজন রাজস্ব আদাল্সকার১৪৭ ; এবং সে-ও সততা- 
বাঁজত নয় । বাঁদ এ কাজ তাকে দেয়া হয় তাহলে সম্ভবত সে অন্যদের চাইতে 


১৩৮ আওরঙ্গজেবের পল্তাবল? 


অধিকতর লুষ্ঠুভ্ভাবে তা সম্পন্ন করবে । আপনি আপনার নিজের পক্ষ থেকে 
(4 কাজ সম্পর্কে ) তাকে [জজ্ঞাসাবাদ করবেন । সেই পৃরনো কম্মচারা ( অথাঁধ 
আপানি) অবশ্যই ফল আল খানের *৫৩ মামলার কথা শুনে থাকবেন । হাঙ্গামা 
সূদ্টিক।রণ 'কযল-বাশান'১৫৪-কে শায়েম্ত্রা করার জন্য একদল সৈন্য পাঠানো 
উচিত । খান বাহাদুর হামদ১৫৫ কি করছে? এই পাপার ( অর্থাৎ আওরঙ্গ- 
জেবের ) ইচ্ছা যেকোনো অপরাধই, বিশেষ করে উৎপ ড়নমহলক কাজ যেন সাধিত 
না হয়*৫৬। তার ফল এই হবে যে রাজ্যে শাস্তি ও শৃহ্খলার আম্তত্ব থাকবে । 
শখ্খলা ব্যতীত রাজকার্য চাখলয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনো কোনো সময় 
প্রয়োজনের উপযন্ত আদেশগৃলি ভাবাবেগের প্রভাবের দরুণ এবং ইচ্ছাশাস্তর 
বিরষ্ধেই প্রচারিত হয় । এ সম্পর্কে আপনি শিক্ষিত লোকদের মতামত জিজ্ঞেস 
করবেন । আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনার আঁভপ্রায় ভালো । আল্লার 
কাছ থেকে আপনাকে কোনো শান্তি পেতে হবে না। যথার্থই “মানুষের কার্ষ 
নির্ভর করে তার আভগ্রায়ের ওপর ।”১?" এ হাঁস নিরভূল। সন্দেহাতীত এবং 
প্রামাণা । 


১৩৩পং পত্র 


রাজা আবদ-র রহিম১৫৮ পরলোকগমন করেছে । সে একজন ধামিক, সং 
ও খুব পাহসাঁ লোক ছিল । একদা তার কোমরে ঝোলায়মান একটি দেশী ছোরা 
সহ সে আমার সম্মৃথে দাঁড়য়োছিল । ছোরাট আমার পছন্দ হওয়ায় আম 
বললাম, "এর গঠন খুবই চমতকার হয়েছে” । সে জবাবে বলল, “ছোরাটির গঠনের 
চাইতে এর নামটা আরও বেশী চমতকার 1” জামি জিজ্েস করলাম “এর নাম 
কি?” সেজবাব দিলো, “রাফয-ইককুশ*১৫৯ । আমি মস্তবা করলাম, “আমিও. 
রাষ্টের জন্য এই একই ছ্াঁচে তৈরখ এবং একই নামের 'তনাঁট কিংবা চারাট ছোরা 
পেতে চাই ৷” সে তার কোমর থেকে ছোরাটি খুলে আমাকে উপহার 'দয়ে বলল, 
“সেগুলি তৈরী না হওয়া পর্যস্ত এ সামানা উপহার রাষ্ট্রে প্রশংসিত হবে ।” 
তারপর সে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করল । আপাঁন তার পৃতদের১৬০ অবস্থা সম্পকে 
আমাকে খে জানাবেন কিংবা এনায়েতুল্লাহ খানকে আমার নিকট লিখতে 
বলবেন, যাতে খাজা আবদুর রাহমের পশ্্রদের প্রত্যেকে তার মেধা অনহসারে 
অনঙ্গৃহণীত হতে পারে । 


১৩৪নং পনর € ১৬১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ) 
খান জাহান বাহাদ-র৯৬৯ পরলোকগ্মমন করেছে । “ইন্না নিল্লাহে অইম্বা 
ইলাইছে রাজেউন* । আল্লাহ পাব্র । মান্য কতবড় অসনোযোগী 2? সে আর 
কগদন পুর বশীভূত থাকবে ?১৬২ ও সময়ে খান দাক্ষশাত্যের সুবাদারের পঞ্ 


আওরঙ্গজেবের পল্লাবলাী ১৩৯. 


(পাওয়ার ) আকাঙ্কফা করছিল । এ ব্যাপারে তার উৎকণ্ঠা কত তীর ছিল ? 
হা, রিপূর কাজ এর চাইতেও বেশী নিকৃষ্ট । (চরণ ) শারপু ধ্বংস করা 'বিজ্ঞতার 
কাজ নয় (অথাৎ বিপ্‌ কর্তৃক পরাভূত )। মানাসক সিংহ ( অথাধ রিপু ) 
খরগোসের ( অর্থাৎ বিজ্ঞতার ) খেলনা নয় । বিপু সমগ্র পথবীকে ধ্বংস করেছে 
এবং একে গ্রাস করেছে । উদর এই বলে চীংকার করাছণ 'আরও কিছ (নান্তিক ) 
আছে কি' 2১১৩ এর রপু হলো দোজখ, দোজখ হলো ড্রাগন, ধার সম্মথে 
( অপীম বিস্তীর্ণ এলাকার ) সমদ্র তুচ্ছ । পু সাতাঁট সাগর গ্রাস করছে তথাপি 
এ বিম্ব-ধ্বংসী রিপূ তার ফা প্রশামত করতে পারে না । পাথরসমূহ ( পাথরের 
মতো অপ্রয়োজনীয়--অথাঁৎ পাপণীরা ) এবং কঠিনহদয় নান্তকগণ লজ্জা ও 
অপমানের সহিত দোজথে প্রবেশ করে। তথাপি সেএত আহার ( অথাং পাপাঁদের 
ও নাস্তিকদের ) উদরসাৎ করেও তপ্ত নয়, ফে পযস্ত এর (আরো বাঁল গ্রাসের ) 
আকাত্ক্ষার জবাবে আল্লার তরফ থেকে আসে এই বাণী: তুমি ক পরিততপ্ত' ? 
দোজথ জবাব দেয়, আমি কি পরিত্বপ্ত ; না, এখনও আমি পারতৃপ্ত হইনি। 
আমার আঁগ্র, উত্তাপ এবং উত্তেজনাকর অন.ভূতির দিকে তাকিয়ে দেখ ( অথাৎ 
আমি আরও বেশী শিকার লাভের আকাঙক্ষায় আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছি )। 
আল্লাহ্‌ “লা মকান”* ১১ থেকে তাঁর পা দোজখের দিকে প্রসারিত করলেন। সে 
সময়ে দোজথ 'কুন-ফি-কান' ১১: পেয়ে পারতপ্ত হলো । যেহেতু আমাদের এ র্িপু 
দোজখেরই একটা অংশ, (এবং) অংশ্গাঁলি সবরদাই সমস্তটার কর্মফল ধারণ 
করে (অতএব রিপুর কর্মফল হলো দোজথ প্রাপ্তি )। একমান্র আল্লাহ ছাড়া আর 
কেউ দোজখের অত্তপ্ত ক্ষুধার কথা কঙ্শনা করতে পারে না ।” আম একটি সই 
দিয়ে ককেশাশ পর্বত সরাবার (গকংবা খনন করার ) জন্য সমদ্রীবদার্ণকারী 
( অথাৎ শান্তশালশ ও মহান: ) আল্লার গনকট শক্তি প্রার্থনা কারি ।”৯ ১ মহান: 
আল্লাহ: (তাঁর) করুণা দিয়ে আমাদেরকে অন:গৃহশীত করন এবং এ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
দিন ( অর্থাৎ রিপ ) থেকে অব্যাহতি দেন । আগ আমাদের পয়গদ্বর হজরত 
মহম্মদ (দঃ) এবং তাঁর পাঁররারের নামে তাঁকে (আল্লাহকে ) সানবম্ধি অনংরোধ 
করছি। হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর ওপর আল্লার করণা ও শান্তি বার্ধত 
হোক । 


১৩৫নং পত্র € ১৭০৬ ঞ্রীপ্টাব্দ ) 


নসরৎ জঙ্গ১১ আপনার নিকট যে পন্ন পাঠিয়োছিল আমি তা পাঠ করোছ। 
এ পত্রে সে দাউদ খানের ১৬৮ পক্ষে সুপারিশ করেছে এবং তার নিজের কার্যাবিবার 
কথা উল্লেখ করেছে । পরখানার জবাবে কিছু লেখা উঁচিত। (বস্তু) আমরা 
দুর্গাবিভয় ( অ্থতি বাকিনগড় দুর্গ ) পর্যন্ত অপেক্ষা করব । দূর্গ বিজয়ের পর 
তার কত্রেকঁটি অনুরোধ মঞ্জর করতে হবে ; কিন্তু তার আগে তার অনরোধঙগুলি 


১56 আওয়জেবের পল্লাফলণ 


মজুর করা সম্ভব ন়। দূর্গ অধিকারের জলা এখন থেকে যাবতীয় প্রযোজনায় 
জানিসপল্প পাঠাতে আপনি তাঁরবত খানকে ১৬৯ আদেশ দেষেন এবং আপাঁন 
দের এ পাশ্বচ্ছি সেনাদলকেও 'জধায়ার'১৭০, 'রামজাঙ'১৭০, গাল এবং 
বারুদ সমেত আগেয়াস্তাদি নসরৎ জঙ্গের সেনাবাহনীর নিকট পাঠাবার জনা 
লিখবেন । সর্বশান্তমান ও আঁন্িতীয় আল্লার হাতেই 'নাছত আছে সর্বময় 
কর্তত্ঘ । তাঁর যা ইচ্ছে হয় তিনি তা-ই করবেল। 


১৩৬নং পন্ত (১৭০9 গ্রীপ্টীন্দ ) 

[সপাছদার খানের১৭১ পত্র থেকে এ কথা স্পদ্ট হয়েছে যে সে মহব্বত 
খানকে ১৭১ শায়েস্তা করেছে । এর জনা সর্বশাক্কমানকে ধনাবাদ । বতর্মান 
খেতাব ছাড়াও তাকে একটি ব্যান্তগত খেতাব “হাঙ্ঞারখ' প্রবং এক হাজার অনের 
দেয়া হবে। একটি সম্মানজনক খেলাত, একটি তরবার, একাটি অশ্ব এবং একাঁট 
হাতি তার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে। তার অনূচরদেরকে আতীরন্ক খেতাব 
দানের বন্দোবন্তও করতে হবে । সেএ সংবাদ পেয়ে নিশ্চয়ই আনাম্দিত হবে ! 
যদি প্রয়োজন হয় তবে তার প্রতানাধও অন:গৃহীত হবে । আল্লাহ আমাদের 
নিকট সর্ধশ্রেম্ঠ প্রভূ ও সববশ্রেষ্ঠ প্রাতানধি । 


১০৩৭লং পন্ত 


আম (আমার ) পৌন্ত বাহাদুরের জন্য পাঁচটি হাত বাছাই করোছ। 
আপনি এ পাঁচাটির মধা থেকে দু'টি হাতি পছন্দ করে তার প্রাতানধির নিকট 
পাঠিয়ে দেষেন ; এ প্রতিনিধিকেও একটি অন্ব, একটি সম্মানজনক খেলাত 
এবং রেশমী থোবায় সাঁচত একাটি ছোরা উপহার দেয়া হবে । আপান জওয়াহির 
খানের কাছ থেকে এ জিনিসগুলর অনৃসম্ধান করবেন । 


১৩৮নং পন্ধ (১৬৯৪ গ্রীষ্টাব্দ ) 

সংবাদদাতাগণ এবং যবরদন্ত খান১'৩ সৈয়দ মৃবারক১৭৪ সম্পর্কে কিছু 
গলখেছে। সৈল্নদ সম্পর্কে এ সংবাদগূলি কি ঠিক, না মথ্যে? যবরদন্ত খান 
নিজেকে সংলোক বলে 'িববেচনা করে । আপাঁন (এ সংবাদগূলির যাথার্থয 
লল্পকে ) এনাল্লেতুল্লাহ খানকে জিজ্ঞেস করবেন । সালেহ খান১৭৫ আকবরা- 
যাদের লুবাদারি ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছে । আপন খানকে ( আকবরাবাদ 
প্রদেশের শাসনকার্ধে ) সাহাব্য করার জন্য গোপাল সিংকে লিখবেন । আপাঁন 
উপযোদিখিত খানের (অথাৎ সালেহ খানের ) নিকট একটি সহানভুতিস্ডক 
চিঠি ঙিখষেন | (চল্ণ ) "পাম বক্ষে তার দারিদ্রোর দোষ কতকাল গোপন করে 
রাখবে ৮১৭৬ 


জাওয়জজেবের প্তাবল ১৪ 


১৩৬নং পন 
পরলোকগত এহতেসাম খান১৭৭ ( তার ) ভান্চরদের় অবহেলার জন্যই 
দুর্ঘটনার কবলে পাঁতিত হয়েছিল । আমরা তাদেরফে সমর্থন করব না? 
কেষল তা-ই নয়, আমরা অমনোযোগিতার লাঠি দিয়ে তাদের পিঠ ভেঙে দেবো 
( অথাৎ আমরা তাদেরকে ওদাসোর ভাব দেখাব )। মৃত খানের মতো একজন 
সং ও বিচক্ষণ লোক আমরা কোখেকে পাব 2 সে (শাহী ) অন্যগূলিকে এত 
মোটাতাজা রেখোঁছল এবং সেগুঁলকে ভ্রমন চমৎকার শঙ্খলার সাহত রেখোঁছাল 
ধা আমি বণনা করতে অক্ষম । হে আল্লাহ্‌! তাকে (অর্থাৎ খানকে ) ক্ষমা 
ফর গ্রবং তার ওপর তোমার করংণা বর্ষণ কর ; কেন না তুমি পরম দল্লালহ। 
বিদ্রোহণদেরকে শায়েম্তা করার জন্য আর্পান সইফ খানকে১৭৮ কড়াভাবে 'লখে 
পাঠাবেন । তাকে আগ্রম বেতন দেয়া হবে, যাতে সে ( বিদ্রোহীদের শান্তি 

দানে) বিলম্ব নাকরে। কাজাঁট খুব কান । 


১৪০নং প্র 

সার্বভৌম সম্রাটের জোম্ঠ পুত্র (অথাৎ ম:যরধযম তার ) চতুথ পূপ্লকে 
আঁতারন্ত উপাধি দানের জনা (আমাকে অনুরোধ করে ) পন্র লিখেছে। 
স্পন্টতই রাফ-উল-কদর৯৭৯-্এর অম্বারোহী সেনাদল (প্রয়োজন অপেক্ষা ) 
সংখ্যায় অনেক বেশ । তার পদমর্যাদায় সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে অম্বারোহীর 
সংখ্যা কমানো দরকার। জ্যে্ঠপুর্লের চাইতে কাঁনঘ্ঠপত্রকে আঁধক ব্যান্তগত 
খেতাব দান করা য্যান্তসঙ্গত নয়। আমার পুত্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য আম 
তাকে অন্য উপায়ে অনগ্রহ দেখাব । 

রজবি খান এবং হিন্দ লোকাঁটর মধ্যে ভালো সম্পক্ক নেই । তারা হলো 
পরস্পরের শন্তু । তারা তাদের ধমণয়াবিধি১৮০ নিয়ে ঝগড়া করছে । আপনি 
হম্দুটিকে ভয় দোঁথয়ে একটি প্র লিখবেন । 


১৪১ নং গন্র 

রূহ আল্লাহ্‌ থান১৮১ তার খণ কণ্টের সাঁহত শোধ করেছে । এই আমিত- 
বায় ও ধনী খান তার ওপর যে জারমানা ধার্য করা হয়েছে সেই জারমানার 
সমপারমাণ টাকা ( অথাৎ জরিমানা পারশোধ না করার জন্য ) মন্তহঙ্ে অপবার 
করার ইচ্ছা করছে। সে টাকার ভুল 'হসাব দিচ্ছে । যখন ভূষ্বামীরা রাজ- 
কোষে তাদের টাকা শোধ করতে অসমর্থ হয়, তখন সেই খণ তাদের সম্পা 
থেকে রাজস্ব তাদায়কারীদের হারা আদায় করে নেয়া হয় । সরকার খানের 
পর যে জরিমানা ধার্য করেছে তা আদায়ের জন্য আপন আঁবলম্বে একজন 
প্রতিনিধি নিষৃক্ত করে পাঠান। খানের কাছে একাঁটি আশরফি ১৮-ও যেন 


১৪২ আগয়দজেবের পল্লাবলণী 


পড়ে না থাকে; জরিমানার সমস্ত টাকা তার কাছ থেকে আদায় করতেই হবে । 
“মহামানা লগ্রাট (শাজাহান ) -তাঁর সমাধি পাপমনন্ত হোক জরিমানা 
আদায়ের ব্যাপারে খুবই কারতকমা [ছিলেন । তিনি সঙ্গে সঙ্গে একগঠেকে ও 
কড়া চেলাদের১৮৩ নিষন্তে করতেন এবং এভাবে জরিমানা আদায় করতেন । 
আমার মনে পড়ছে একাঁদন সম্রাট জা'ফর খানকে ১৮৭ যানি তখন একজন মন্ত্র 
ছিলেন, গোসলখানায় বসালেন এবং তার ওপর ধার্ধকৃত জরিমানা আদায় 
কয়লেন । উপরোন্ত জাফর খান গোসলখানার তস্বাবধায়কের ওপর খ্খব 
অসম্তৃষ্ট হয়ে তার ক্ষতি ও অপকার করার জনা প্রস্হত হয়ো ছিলেন, যার ওপর 
থানের জরিমানার প্রমাণ নিধরিণের ভার ন্যস্ত ছিল। দরবার ভঙ্গের পর 
তাদের দ:জনের মধো আপস করে দেয়ার জল্য সম্রাট আমার বিরুষ্ধাচারী 
ভাইকে ( অর্থ দারাকে ) আদেশ দিলেন এবং গোসলখানার তত্বাবধায়ককে একটি 
দ.শালা'১৮৫ দেয়ার জনা উপরোল্লখিত খানকে বাধ্য করলেন। 


১৪খনং পত্র 
আপি প্রধানমন্ত্রধর হতভাগ্য সহকারাকে আমার সক্সুথে প্রায়ই নিয়ে 
আসবেন। ইতিমধো সেযাঁদ স্বার্থপর হয়ে যায়, তাহলে আপাঁন তাকে এর 
থেকে নিবারণ করষেন, যাতে সে পহনরায় এর:প কাজ না করতে পারে । 


১৪৩নং গন্র 

তদ্য তারবত খান১৮১ দুজন কিংবা তিনজন মঙ্গবাশিকে ১৮৭, বারা তার 
আযানের সময় ভালো কাজ করেছে, দ”ট কিংবা 'তনটি মাণথাঁচিত শিরোপা 
উপহার দেয়ার জনা আমাকে অনুরোধ করেছে । আপনি উপরোক্ত খানকে 
একথা বলবেন, “যাঁদও আপাঁন সরকারাণ কাজে আপনার জীবন আতবাহত 
করেছেন এবং ( তজ্জ্রন্য ) সম্মাট কর্তক অনুগ্হীত হয়েছেন, তথাপি আপানি 
জানেন না যে এই 'মঙ্গবাশিরা" এভাবে অনৃগৃহীত হওয়ার যোগ নয় । 
রাষ্টের জনা সে যে কাজ করেছে তার খাতিরে তাকে সম্তুষ্ট ও উৎসাহিত করার 
উদ্দেশ্যে ল্বণ'পদকখচিত একটি শিরোপা তাঁর 'নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে। 
অন্যাহর খান শিরোপাটি তার নিকট পাঠিয়ে দেবে। আল্লার কাছ থেকে 
আমরা সাহায্য এবং করুণা পেয়ে থাক। কিন্তু ভাঁবধ্যতে তাঁরবত খান যেন 
'ঙ্গবাশি'দের ব্যাপারে এ ধরনের অনুরোধ না করে। যাঁদ কেউ কোনো 
গরেস্বপর্ণ সরকারণ কাজ খুব সাবধানতার সাঁহত সম্পাদন করে তাহলে তাকে 
একটি সম্মানজনক খেলাত এবং নগদ টাকা দিযে পৃরস্কৃত ও সপ্তুদ্ট করা হবে । 
জার সে বাঁদ তার নিজের জন্য হারিয়ে ফেলে তাহলে তাকে একাট অন 
দেয়া হবে । 
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১৪৪নং পত্র 

তারবত খান ১৮৮ এখনও অর্থের অভাবে আছে । দৃর্গের সেনাদের (মধ্যে 
ঠবতরণের ) জন্য সে ( শাহী কোষাশগার থেকে ) টাকা পেয়েছে । বাইরে থেকে 
আম শুনতে পেয়োছ যে সে তার নিজস্ব গোপন আঁভপ্রায়ের জন্য এ টাকা 
রেখে দিয়েছে । দূনাীতিপরায়ণ সংবাদদাতাগণ কি করতে পারে 2 তাদের 
ওপরে খানকে নিষাস্ত্র করা হয়েছে । এই সংবাদদাতাগণ স্বা্থপরতার ধারা 
গুরুত্বপূর্ণ শাহী পঁরিকজ্পনা 'বিপযস্তি করে তোলে ; এবং (তাদের আচরণে ) 
লাজ্ভত হয়ে তারা সংবাদ আদানপ্রদানে অজ্ঞতার ভান করে । প্রধান ধবদ্রোহণী- 
দের দ্বারা দাগ স্ডরাক্ষিত করার এবং এ দংশগুলির ওপর ইসাব খানের 
নজর রাখার কারণ কি ১ প্রারম্ভেই যাঁদ আমাদেরকে খবর দেয়া হতো তাহলে 
এসব ব্যাপার ঘটত না। তাঁরবত খনের হাত থেকে 'জায়াগর' ছিনিয়ে নেক্লা 
হবে এবং তা বুরহানূল্লাহ খানকে দেয়া হবে; কোনো 'জায়াগর' নেই বলে 
ব্ুরহান/ল্লাহ খান আঁভযোগ করছে । বরহান্ল্লাহ থান স্পণ্টতঃই একজন 
সৈনিক । আপাঁন উপরোস্ত খানকে ( অথাঁং তরিবত খানকে ) পন্ল লিখবেন এবং 
এই বলে তাকে ভয় দেখাবেন, "এ ঘটনার পাঁরণাম ফিভাবে এমন হলো 2 তোমার 
দ্টর শেষ সগমা পর্যন্ত ঘটনার ফলাফলের প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখাঁন কেন ? 
যখন সৈনাদের মধো টাকা বিতরণ করা হয়ানি, যখন দুর্গে কোনো রসদ ছিল 
না এবং সৈন্যগণ যখন খাদ্য ও অর্থের অভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন তুম 
কোথায় ছিলে 2 সৈনারা যাঁদ তাদের বেতন পায় এবং তার্দের কার্য সম্পাদনে 
তারা যাঁদ বিশ্বস্ত থাকে তাহলেই যথেষ্ট । আমরা জানি যে অর্থ এবং খাদা 
ফ্যতঁত সৈনারা গকছই করতে পারে না। যা সাঁত্যকারভাবে আল্লার কাজ, 
স্বার্থপরতার খাতিরে রাষ্ট্র সেই কাভকম“ এভাবে বিনত্ট করা এবং এ নম্বর 
জগবনের খাতিরে সৈনাদের ( অর্থ পাওয়ায় ) ন্যাধ্য দাবিকে অবজ্ঞা করা কি 
খাঁটি ও ঈমানদার ম:সলমানদ্র ব্খাতি, যা তাদের দ্ষাতিসাধনে বিধমদের শান্ত 
বৃদ্ধ করছে 2 তুমি আবলছ্বে সমস্ত সৈনোর নিকট থেকে বেতনের রাঁসদ 
গনয়ে (আমার নিকট ) পাগিয়ে দেবে । অন্যথায় অসংলোক ও (বিধমাঁদের 
সাহায্যকারশর ঘতো তোমাকে নিল্দদ্দেহে শান্তি পেতে হবে । কারণ যথার্থই 
আল্লাহ্‌ বিচ্বাসঘাতকের কৌশল কৃতকার্ধ হতে দেবেন না।” 


১৪৫নং পন 

এনায়েতুল্লাহ খান*৮” হালে যে আছ নিযন্ত করেছে এবং আম যাকে 
অনমোদন করেছি সে পালয়েছে। ' সে কি করেছে? (চরণ) শ্লবণের 
খনিতে যে জানিস প্রবেশ করে সে 'জিনিসই লবশে পরিণত হয় ।* খানের 
প্রাঁতরোধ ফরার ক্ষমতা ছিল না। সেকি করতে পারে ? ব্যাপার যাঁদ এরপই 
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হলো, তাহলে আমার নিকট আসেনি কেন ? আমার ভূতোরা তাকে টাকা না 
দিলেও তারা তো তাকে আমার নিকট আসার জন্য বারণ করেনি! আপাঁন 
নিজেও তাকে কড়াভাবে লিখবেন । 


১৪৬নং পন্ত 

হায়দ্রাবাদের মহব্বত খান১৯০ স্পঙ্টতঃই লাহোরে মৃত্যুমূখে পতিত হয়েছে । 
একমান্ন পৌর ছাড়া আর তার উত্তরাধিকার বলতে কেউ নেই, যার পিতা 
আগেই পরলোকগমন করেছে । খানের সম্পাত্ত সতক্ততা ও সততার সাহত 
বাজেয়াপ্ত করার জন্য আপনি উত্ত জেলার শাসনকতকে লিখবেন । কারণ শাহ? 
কোযাগারের মালিক হলো জনসাধারণ ।১৯১ রাজা হলেন (জনসাধারণের ) 
সম্পত্তির তত্বাবধায়ক এবং কর্মচারণগণ রাজার হাতে নিষন্ত হয়ে থাকেন । কেবল- 
মাত দঞস্য এবং দূর্বল লোকেরাই এ সম্পাত্তির অংশ দাবি করতে পারে । 


১৪৭নং পন্ত 

অদা মেরামত খান মূলাবান পোশাক পরিধান করে আমার সম্মংখে 
এসেছিল । তার িলা পোশাকের প্রাস্তভাগ এত লম্বা ছিল যে তার পা দ-টি 
দেখা যাচ্ছিল না। আমি মৃহরম খানকে এ নিবেধি খানের পোশাকের 
প্রান্ততাগ থেকে দৃই ই্চ পরিমাণ কেটে ফেলার জন্য আদেশ দিয়োছ । আপান 
তাকে এ কথা বলবেন, “দরবারের প্রথানুসারে যে দৈঘণ স্থির করে দেয়া হয়েছে, 
পোশাকের প্রাস্তভাগের মাপ ঠিক ততটুকুই হতে হবে ; অন্যথায় তুমি 'গোসল- 
খানার” প্রবেশ করতে পারবে না। মানুষের উচিত সাদাসিধে ও টে'কলই 
পোশাক পরা ।১৯২ অলঃকার এবং ফ্যাশন হলো ম্ত্াজাতির নিজস্ব বোশিষ্ট্য । 
এ জাঁনসগল স্রীলোকদের জন্যই উপযন্ত।” আপান তাকে উপদেশচ্ছেলে 
ঘটনাটির উপযোগী (এই একই ধরনের ) কিছু কথা বলবেন । 


১৪৮নং পন্ত € ১৬৬০ খ্রীস্টান ) 


আঁম পান'১৯৩ চিবাই না।. এই পানের দোকানাট কাষোঁপযোগা 
নয়! কমধাক্ষের অধীনম্থ 'বিভারাটও বিশঙ্খেল অবস্থায় আছে। এই কি 
তত্বাবধায়কের যোগাতা ও বিচক্ষণতা যে তারা প্রাতিবারেই এবং প্রতিটি স্থানেই 
উপযন্ত শৃখ্খলার সাঁহত বিভাগগ্যাল তাদের তত্বাবধানে সংরক্ষণ করছে 2৯৯৪ 
তত্বাবধায়কগণ যাঁদ তাদের যোগ্যতার এবং চমৎকার ও উৎকৃষ্ট স্বভাবের পরিচয় 
দেয় এরং তাদের উপযূত্ত শাসনব্যবস্থা ও শৃখ্খলা প্রদর্শন করে তাহলে ঈর্ষা্বিত 
লোকেরা অপমানিত হবে ; আল্লার মাঁহমা প্রত্যক্ষকার সকলেই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
আদেশের সঙ্গে পাঁরচিত আছে। হায়? হাল! অম্মরা ক্তব্যবোধের দাবি 
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করি ; কিম্তু এসব দল্ডোন্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আল্লার নামে শপথ 
করে বলছি, যথার্থই এ দাঁব খুব বড় এবং অযৌ্তিক । 

আমার আদেশানসারে রাজধানখর ( অথাৎ শাজাহানাবাদের ) দূর্গ নির্মাণের 
বাপারে মহত্ঘত খানের১৯৫ নিকট আ'কেল খান৯৯৬ যে জবাব পাঠিয়েছে তা 
খুবই চমংকার হযেছে । ভূৃত্যকে অবশ্যই এই ধরনের হতে হবে । আল্লাহকে 
তাঁর অনগ্রহের জন্য ধন্যবাদ । 


১৪২৯নং পত্র 

(আমার ) দরবারের অনুগত কর্মচারি, বৃজরাত খান আবদুর রহমানের ৯৯৭ 
মৃত্যু হয়েছে । মলোয়ার সুবাদারর জন্য আপাঁন কয়েকজন লোকের নাম 
প্রস্তাব করবেন । এই লোকগীলকে অবশ্যই আভিজ্ঞ হতে হবে । সুবাদার়ের 
পদে আঁধঘ্ঠিত থাকাকালে রঘ.নাথ সা'দ আল্লাহ থান১৯*৮ বলতেন, “সরকার 
কাজের দায়িত্ভার এমন একজন লোকের ওপর আঁপত হওয়া বাঞ্ছনায়। যান 
আঁভন্দ্রতালষ্ধ গুণ ও সতর্কতার সাহত যে কোনো ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো 
মানাসকতার আঁধকারণ এবং 'যান স্বার্থপরতার দ্বারা প্রভাবাশ্বিত নন ।” 


১৫০৭২ পন 


সেই অনুগত কমণ্চারখ (এবং ) রাষ্ট্রীয় কাষবিলশীর মৃলকেন্দ্রু, অদৃষ্টের 
মতোই ক্ষমতাশালণ (আমার ) আদেশানুসারে আপান শাহাজাদা আ'যমের নিকট 
লিখবেন, “নেকনাম খানের ১৯৯ পল্ল থেকে একথা অবগত হয়োছ যে, আপনি 
আপনার নিজের পুরনো সচিবের তিন পৃত্রকে বরখাস্ত করেছেন । আপনাকে বিজ্ঞ 
এবং বিচক্ষণ বলেই মনে হয় । আপনার ঘা আভরুচি আপাঁন তাই করুন । এখন 
আপানি ফযায়েল খান মর হাঁদকে২০০ পছন্দ করেন না। আপনার আকাঙ্ক্ষা 
সম্পর্কে ( আমার নিকট ) প্রতিবেদন দেয়ার জন্য আনি ইনায়েতুল্লাহ খানকে 
নিষন্ত করেছিলাম । আপাঁন অবশ্যই অবগত আছেন যে কুকলতাশ খান২০১ 
দাক্ষিণাত্যের সুবাদারর পদে এবং রূহ আল্লাহ্‌ খান২০২ হায়দ্রাবাদের ০৩ 
স্ুবাদারর পদে আঁধাষ্ঠত থাকা কালে তারা ঘণ্য কার কলাপের উৎসে পারিণত 
হয়েছিল । নাতির খাতরে কিছ,.দিন কাজ করার জন্য আমি তাদেরকে নিয়ে- 
ছিলাম ; িম্তু অবশেষে তাদের অতাঁতের সেবার কথা স্মরণ করে আমি তাদেরকে 
তাদের পদেই রেখে ?দয়োৌছ ।* 

আমি মহামান্য সম্ভাটকে ( শাজাহানকে ) এ কথা বলতে শুনোছ, “একদা 
সম্রাট আকবর, যিনি এখন জাল্াতবাসী, মন্তবা প্রকাশ করলেন, “দিও 
তোডরমল২০৪ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে তখক্ষুবৃদ্ধির আধকারণ, 
তথাপি তাঁর অহঙ্কারকে আম পছন্দ কার না'। আবৃল ফষল২০৫ তোভরমলের 
14451107719 


১৪ আওয়জেবের পতাখল 

সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁর বিরদ্ধে অভিযোগ করতে 
লাগলেন। সম্রাট আকবর তাঁকে বললেন, উচ্চমযদাসম্প্ন লোকদেরকে অপদস্থ 
করা উচিত নয় ; কাজেই সরফারণ কমণচারশীদেরকে বলপ্রয়োগে তাদের চাকরিতে 
ধহাল রাখতে হবে |” ( চরগ ) “সে লোকই মহানুভবতা ও উদারতার আধিকারণী 
ঘে (তার কমর্চারীদের ) অন্যায় কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং সেই সঙ্গে তার 
কাজে বহাল রেখে তাদেরকে পোষণ করে ॥” 


১৫১নং পন্ত 
খান ফির্য জঙ্গ তার কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পারত্যাগ করেছে । বরহানপর 
থেকে আগত আমার পৌন্রকে অভ্যর্থনা জানাতে না শিয়ে সে বেরারে২০১ চলে 
গেছে। খান তার সম্পর্কে আমার নিকট পন্ন লেখে নাকেন 2 প্রাতিনিধির 
কাছ থেকে কোনো পন্ন কিংবা স্বগাঁয়ি সংবাদ মারফত ক তাকে বেরারে যাওয়ার 
কথা বঙগা হয়েছে? বেরারে যাওয়ার জনা তাকে কোনো আদেশ দেয়া হয়ান, 
কিধা আমি তাকে কিছ বলিনি । কার কাছ থেকে সে সেনানায়কের পদ 
পেয়েছে, তা তাকে জানতে 'দিন। 


১৫২নং পল 


পরি দরবারের তত্বাবধায়ক মূহম্সদ বাকর২০৭ পরলোকগমন করেছে। 
লোকেরা শিকার খান সম্পর্কে কিছু বলাবাল করছে । একদা অন্বারোহণে 
ভ্রমণের সমর আমি শুনতে পেলাম যে জনসাধারণ মহম্মদ বাকরের চাইতে তার 
সম্পকে" বেশী খারাপ কথা বলছে। আমি প্রায়ই বলোছ যে মুহম্মদ বাকর 
আনষ্টকর অভ্যাসের জনা কুখ্যাত ছিল, অপর পক্ষে শিকার খান কুখ্যাত ছিল 
অহঙ্কারের জন্য । িল্তু তাতে কোনো ফল হয়ান। একথা ঠিক যে মানুষ 
তাদের কাযবিলীর জন্য পরস্কার পেয়ে থাকে । থান অনোর চাইতে বেশী 
ভালো জানে যে মতবান্তর ( অথাঁং মহম্মদ বাকরের ) কি ঘটেছে এবং তার 
[নিজের ?ক ঘটবে। আনস্টকর (রিপ: মানুষকে ভালো কাজ করতে এবং পরকালের 
রসদ সম্চল্ন করতে দেয় না। নতুবা মানুষ বুঝতে পারত যে উৎপাড়ন চাঁলয়ে 
যাওয়া খারাপ, কিন্তু উৎপাঁড়নের কাজকে উৎসাহ দেক্লা আরো বেশী 
খারাপ ।২০৮ অথথালপ্দুদের কাজের যোগান দেয়ার অর্থ হলো দরিদ্রদেরকে হত্যা 
করা। আনাশ্চত পরকালের বিচারের দায়স্ব সম্পর্কে »ম্পূণরপে সচেতন 
হওয়া কাঠন কাজ। পরকালের দণ্ডান্ঞা সম্পকে যাঁদ কোনো লোক নিঃসন্দেহ 
&ড গরে হাটে রা ক হযে? খানকে অবশ্যই ভার “ভাক্সাগর? দেয়া হবে, ধকন্তু 
ঘান্যোর কোলো পক দেরা হবে লা। (চরশ ) হার / হয়া! স্যাযগরারণতাটি 
'প্রাতি উপেক্ষা 1” পু 


আওয়জজেবের পল্লাবলী ১৪৭ 


গোলাম মহিউদ্দিন আ'যমের সেনাবাহনীতে একাঁট দোকান খুলেছে। সে 
নিজেকে 'দরবেশ' বলে দাবি করছে । তাকে বরখাস্ত করা প্রয়োজন । 

(প্লোক) : “এ ধরনের লোক ( গোলামের মতো ) কেবল প্রাতমতীত" বৈ 
মানূষ নয়। তারা তাদের উদর পূর্ণ করে এবং তারা উচ্চাভিলাষী লোক ।” 
তারা হলো িকৃত-মেজাজী, অজ্ঞ ও নশচ প্রবৃত্তির লোক এবং মিথ্যা বুলি 
আওড়ায়। সেই ঈমান কোথায় আর সেই (সাত্যকারের ) ইসলামই বা 
কোথায় ? 


১৫৩নং পন্ত (১৬৯৪ ্রস্টান্দ ) 

শাহাজাদা আ'যম সরকারের নিকট তার দেয় বকেয়ার জন্য অনুরোধ করেছে 
যে লুধি জেলা তার নামে বরাদ্দ করা হে।ক (যাতে সেই জেলার রাজন্ব থেকে 
সে তার বকেয়া পারশোধ করতে সমর্থ হতে পারে )। আপনি এই মর্মে তার 
1নকট পন্ন !লখবেন কিংবা তার প্রাতানাধকে বলবেন, “তার বকেয়া অপারশোধত 
থাকলেও ক্ষাত নেই। পাঁরসম্পং, নগদ টাকা, মাঁণ-মাণিক্োর মূল্য ইত্যাদ 
থেকে বকেয়া পারশোধের কথা বিবেচিত হবে | ইহা সওদাগরদের বাবসা নয় ।” 
মহামান্য সম্মাট ( শাজাহান ) শাহাজাদা ও আ'মরদের “'জায়াগর'-এর (উৎপন্ন 
ফসলের ) এক চতুধিশেরও বেশী অংশ বাক রেখে দিতেন। আমার সময়ে 
সমস্ত বাধই জব্রদান্তহীন । 

সাগাজোর মৃূলকেন্দ্র (অথ আসাদ খান ) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে 
অনেক সময় বলতেন, "রাজধানীর বাইরের রাষ্ট্রীয় কাষবিল 'নবাহের জন্য 
আদম কখনও [নয,স্ত হইান। যাঁদ আম রাজধানীর বাইরে প্রোরত হই তাহলে 
জনসাধারণ আমার কাজের ধারা দেখতে পাবে ।”২০৯ গৃপ্তচরদের বর্ণিত 
এই কথাগাঁল আম হুবহহ শুনতে পেয়েছি । এ সময়ে সংবাদদাতাদের 
গববরণ থেকে জানতে পেরোছ যে একজন ঘৃণ্য শু ('জাঁঞ্জতে ) জুলাঁফকার 
খানকে*১০ আক্রমণ করেছে এবং থানের আধিকারে খাদ্য-সম্ভার পেশছতে দেয়নি ; 
ফলে খান এখন বিপদে আছে এবং তার সাহায্র প্রয়োজন । আপনার পুত্রের 
সাহায্যার্থে আঁবলম্বে হাওয়ার জন্য একটি সরকারী ফরমান জারি করা 
হয়োছল। যখন আপাঁন তার সঙ্গে যোগদান করতে বিলম্ব করোছলেন, তখন 
আমি আমার প্রফুল্প হাত দিয়ে পর লিখোঁছলাম । কারণ আপনি পুত্রের 
জন্য আপনার ভালোবাসার কথা স্বাকার করেছিলেন ; কিন্তু এখন যখন 
সে বপদে পড়েছে, তখন আর্পান সেখানে যাওয়ার জন্য ই্তন্তত করছেন 
কেন? কোনো এ্রকটা দাবি প্রতিষ্ঠা করা এক কথা, আর সেই দাবি পরেশ করা 
অন্য কথা । (চরণ) “বেলী অহষার করো না। কারণ তোমার অহচ্কানে 
শেষ হয়েছে।*২১৯ রি 


5৫৪ আওরঙ্গজেবের পত্লাবলণ 


১৫৪নং পত্র 


পুরনো অনুগত কর্মচারী, দীর্ঘাদন যাবং আপাঁনি আমার হারা 
অনুগ্‌হণত হচ্ছেন, আমার চাকরিতে নিষ্ন্ত আছেন এবং আইন-কানুন 
সম্পকে আপনার জ্ঞান ও মানবধমর্ণ গূণাবলী সম্পর্কে আমার উচ্চধারণা 
রয়েছে ; এতসব গুণ থাকা সত্তেও আপিন সরকারী করমচারীদের অপমান 
সহ্য করছেন এবং সাশীদর২১২ ('নিয়ীলীখত ) কথাগুঁল আপ্পান স্মরণ 
করছেন না। 

(গ্লোক) : “আপনি এবং আম দ-জনে একই প্রভুর ভৃত্য ; আমরা উভয়েই 
রাজদরবারের কমণ্চারী ( অতএব একজন কমণ্চারশীর উচিত নয় অপরজনের 
অপমান সহ্য করা )1৮ ইহা খুবই অন্ভুত। সা"দ আল্লাহ্‌ খান২১৩ বলতেন, 
“দেওয়ান” (সাঁচব কিংবা মন্ত্রী ) শন্দের (ফার্সা ) হরফ “আলিফ” ও 'নূন' 
( যথাক্রমে ) কলম ও দোয়াতদান স্দশ ( অর্থাৎ “দেওয়ান' শব্দের আলফ' ( 
এবং “নূন ৬ এই শেষ হরফগুীল একথা প্রমাণ করে যে “দেওয়ান তার পদের 
নিদর্শনস্বরুূপ তার সম্মখে একটি কলম ও একাঁট দোয়াতদান পেয়েছে )”। 
(কিন্তু) যে দেওয়ান ফেরেস্তা-সদশ গুণাবলী পায়ানঃ সে হয় তার সম্মৃহস্থ 
কলম ও দোয়াতদান সহ একজন শয়তান, আর না হয় একজন পশু কিংবা 
ধিচারবাষ্ধহীন ছাঁব।২১৬ এখন থেকে আপাঁন সতর্ক হবেন। আর দঢঢ়- 
বিশ্বাস সহ আপাঁন শাহা দরবারের কমণচারীদেরকে আপনার সমকক্ষ বলে 
[বিবেচনা করবেন ; এবং কোনো কর্মকেই আপনি আপনার দৃষ্টি বাহভূর্তি 
অবস্থায় ত্যাগ করবেন না ( অথাঁ আপনাকে হতে হবে বোশিষ্টামূলক ক্ষমতার 
আঁধকারণ )। 


১৫৫লং প্র 


অদ্য (আমার) পৌন্র মুহদ্মদ আশযম২৯৫ লম্করপ-র২১৬ জেলাটি শাহাজাদা 
আযমের 'জায়গির -এর সঙ্গে সংযোগ করে দেয়ার জন্য (আমাকে ) অনংরোধ 
করেছে । আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, শক আশায় আপাঁন আপনার মনে 
এই শুভেচ্ছা পোষণ করেছেন 2 শাহাজাদা আ'যম যাঁদ আপনার নিকট এ 
অন্দরোধের প্রস্তাব দিতেন, তাহলে তাতে কোনো ক্ষত ছিল না। নতুবা আপনি 
এ ধরনের অনুরোধ করতে পারেন না ; কারণ এ ধরনের অনুরোধ আকন্তারকতা 
বৃণ্ধি করে না, বরং অহঙ্কার ও আত্মজ্ভারতাকেই বৃষ্ধি করে।” সবশাস্তমান 
আল্লাহ্‌ হলেন আমাদের শত্তিস্বর্প। এবং আম তাঁর [নিকট প্রার্থনা করি। 
[তিনি আমাদের ওপর তাঁর করংণা বর্ষণ করবেন এবং (তানি তাঁর রহমতের ছায়ার 
আমাদেয্কে আশ্রয় দান করতে পারেন। 


১৫৬নং পন্ত (১৬১৯৯ ্রীপ্টান্দ ) 

আপনি নিশ্চয়ই মুখলেস খানের২১৭ মৃত্যুসংবাদ শুনে থাকবেন। আমি 
ভার উচ্চ ও সৎ গুণাবলী এবং তার বহুমুখী প্রঁতভার জন্য সন্তুষ্ট 'ছলাম । 
এই পাঁথবীতে, মৃত্যু যেখানে থাবা মেলে ওত পেতে রয়েছে, দৃঃখ-দরবের 
শেষ নেই এবং এর খেলনাগুলি ধ্বংসশীল। এখানে বিজ্ঞ অন্তঃকরণ এবং দেখার 
মতো চক্ষু কোথায় 2 ( অথাৎ, বিজ্ঞ লোকেরা এই প2ীথবীতে মরণশীল )। 
একজন লোক পরোক্ষভাবে আমার সম্মখে অভিযোগ করেছে : “এই লোক 
( অর্থাৎ মুখলেস খান ) অপর কোনো লোককেই তাঁর চাইতে উত্তম বলে মনে 
করেন না।” আমি জবাব 'দিলাম, “তার চাইতে উত্তম অন্য কোনো লোক সে 
দেখতে পায় না।” 


১. জ.লফিকার খানের পৃত্র। সর্বপ্রথম তান সম্রাট শাজাহানের অধীনে 
চাকর করতেন। তান সম্রাট শাজাহান ও আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় বখাশ 
ছিলেন। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে জাফর খানের মত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে 
তাঁর মন্ত্রী নিযুস্ত করেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তান মন্ত্ীপদে ইস্তফা দেন, কিন্তু 
১৬৭৭ গ্রীস্টাম্দে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। তান একজন সেনাপাঁতও 
ছিলেন। তান 'জীঞ্জর বিরদ্ধে প্রোরত হন, কিন্তু তা আঁধকারে ব্যর্থ হন। 
তাঁকে উমদাতুল মুল্‌ক (সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ) বলে ডাকা হতো । আওরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর পর তান বাহাদুর শাহ ও জাহাম্দ্র শাহের অধীনে চাকরি করেন । তান 
ফরুখশিয়রের শাসনামলে ১৭১১ হ্ীস্টাব্দে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, যাঁর 
দ্বারা তিনি ৯৪ বৎসর বয়সে গ্রেফতার হয়োছলেন। তাঁর দূই পত্র ছিল, তাঁদের 
একজনের নাম ছিল যুলফিকার খান, ওরফে নসরংজঙ্গ, যাঁকে ফরুখাশয়র 
প্রতারণার সাঁহত নিহত করেন । আওরঙ্গজেব তাঁর শেষ উইলে তাঁর প্ত্রদেরকে 
বলেছেন, "আমিরুল ওমরাহের ( অর্থৎ আসাদ খানের, 'যাঁন এই খেতাব 
১৭০২ খ্রীস্টাম্দে আওরঙ্গজৈবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ) চাইতে উৎকৃষ্টতর 
মন্তী আরেক জন হতে পারে না।» “সায়েরূল-মতাকারিন” তাঁকে “প্রাচীন 
আঁভিজাত সম্প্রদায়ের সর্বশেষ প্রীতাঁনাধ, যাঁদের দানে সাম্রাজ্যের অপারামত 
গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল” বলে আঁভাহত করেছেন। এরাদৎ খান বলেছেন, 
“দুইশত বৎসরেরও আঁধক সময়ের জন্য তাঁদের পাঁরবার রাষ্ট্র সব্রেষ্ঠ পদ 
অলগ্কৃত করেছিলেন ।” 

২. এই পত্রের শেষাংশে আমরা দেখতে পাই আওরঙ্গজেব ভন্ড দসম্ধ- 
পন্রদ্ষদের প্রাতি বিরান্ত প্রকাশ করেছেন । (দ্র. ১০৭নং এবং ১৬৯নং পত্র) 

৩. দু" ৯৬৫নং এবং ১৬৬নং পত্র । 


এশা 


১৫০ আওরঙ্গজেবের পঞ্লাবলী 


৪. দ্র. ২৮নং প্র । 

&,. আওরঙ্গজেবের ন্যায়পরায়ণতাবোধের আঁতরিন্ত প্রমাণ। (দ্র* ১৬নং পত্র ) 
পঞ্লেয় ছ্বিতাঁয় অংশটুকু ১৭০৪ শ্রীস্টাম্দে লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না; 
কারণ খান জাহান বাহাদ:র ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন । 

৬. দু. 86৫নং পল্ল। 

৭. মহাজ্ঞানী সলোমন, ডেভিডের পত্র, ইহুদিদের রাজা এবং পয়গম্বর 
ছিলেন । ফাস সাঁহত্যে সলোমনের আধাঁট সুপাঁরাচিত । কাঁথত আছে যে তিনি 
এই আধটর সাহায্যেই সমস্ত মানুষ ও জিনের ওপর তাঁর ক্ষমতা ও প্রভূত প্রশ্নোগ 
করতেন। একবার এই আংটি হারিয়ে ফেলোছলেন বলে 'তাঁন তাঁর রাজত্ব এবং 
সিংহাসনও হারিয়ে ফেলোৌছলেন ৷ িম্তু পরে আংট পাওয়ার ফলে তিনি তাঁর 
হারানো রাজত্ব ও সিংহাসন পূনরায় লাভ করেন। 

৮. দু ১২০নং পন্ন। 

৯. দু" ২২নং পনর । 

১০. দ্র. ৭১নং পল্র। দরবেশদের কপট সাধুতার জন্য আওরঙ্গজেবের 
ঘুণা প্রমাণ করে যে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না। 

১১, এই পন্রটি ওপরের পন্রের শেষাংশের বাড়তি অংশ। এখানে 
আওরঙ্গজেব তাঁর মনের পরিবর্তন করেছেন । 

১২. দ্র. ১৩৪নং পত্র । 

১৩. দ্র. ৭১নং পন্ন। 

১৪. মোগলদের আমলে ভারতবর্ষের একটি সামরিক দল। তারা ছিল 
পরোয়্ানা-প্রাপ্ত কম চার । 

“শাহী দপ্তরের আঁধকাংশ কেরানী, দরবারের চিন্রকর, আকবরের কারখানাচ্ছ 
কার্যানবহিক প্রভৃতি কমণচারীগণ এই দলভুন্ত ছিল। তাদের “আহাদ” কিংবা 
স্বতন্ম লোক বলা হতো, কারণ তারা সম্রাট আকবরের প্রত্যক্ষ আল্াধীন ছিল । 
আহাদি শব্দটির “হ' হরফটি আরবী £ বিধায় সরকারী বিবরণে এর বানান 
ফার্সী & হরফে লেখা হতো; বদায়ুনি বলেছেন, “আরবের প্রাতাঁট গজাঁনসের 
প্রীত আকবরের ঘৃণা এতই বদ্ধমূল ছিল।” 

“আহাঁদিদের স্ুবিধাথে একজন আলাদা দেওয়ান (সেক্রেটারী ) এবং 
গ্রকজন বখ্‌শি 'নযূত্ত হতো এবং তাদের প্রধান ছিল একজন উচ্চপদস্থ আমির । 
বস্তুত অনেক আহাদ প্রাতমাসে পাঁচশত টাকারও আঁধক বেতন পেত।” 
(“আইন-ই-আকবরণ? ) 

১৬. 'ব্যবসায়ী' অর্থে একটি ভারতীয় শব্দ । (দু ২০নং পর্ন) 

৯৬. উমর-বিন-খত্তাব, রসুলের পর চার খাঁলফার অন্যতম __ন্যায়পরায়ণতা 
ও সাহসের জন্য পাঁরাঁচত। তান হযরত মূহম্মদের অন্যতম বিদ্বন্ত সঙ্গী ও 


আওয়ঙ্গজেবের পল্লাবল . . ১৫১ 
'্বশুর ছিলেন। তিনি রম্গুলের পর দ্বিতীয় খাঁলফা হিসেবে নয় বংসর ( ৬৩৪-. 
৬৪৩ গ্রীস্টাব্দ ) শাসন করেন। তান ৬৪৩ শ্রীষ্টাব্দে ফিরুষ নামক একজন 
পাসা ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হন। 

খাঁলফার আভিধানিক অর্থ মৃহদ্মদের একজন “অনুসারী” কিংবা 
উত্তরাধিকারী” (আরবী); তারপর শব্দটি রাজনোতিক ও ধমীয় এই উত্তর 
ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বীকৃত নেতার ওপর প্রযোজ্য হতো । এখানে আওরঙ্গজেব 
ন্যায়পরায়ণতার বড় সমর্থক হওয়ার দাবি করছেন । 

১৭. দ্র. ৫১নং পন্র। 

১৮. দুই পৌঁনর সমমূল্যের ছোট ম্রো । 

১৯. এই পন্নের তাৎপর্য “মা” আপার আলমাগার'-র লেখক কর্তৃক 
উল্লোখত হয়েছে । 

২১০, পু. নং পনতর। 

২১. আওরঙ্ঈজেবের চতুর্থ পুত্র, আহমেদাবাদের নওয়াব খানের কন্যার 
গর্ভে ১৬৫৭ শ্রীস্টাব্দে জন্ম । ১৬৬৭ হ্রীস্টা্দে তান মলোয়ার সুবাদার এবং 
১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃলতানের স্বাদার নিযুক্ত হন। তান রাজপহতদের সঙ্গে 
যোগদান করেন এবং ১৬৮০ খ্রীপ্টাব্দে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন। তিনি দুগদাসের অধশনে এক রাজপৃত বাহিনগসহ তাঁর পিতার 
বিরুদ্ধে অভিযান করেন; কিন্তু আওরঙ্গজেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চাতুর্ষের 
জন্য 'তাঁন তাঁর চেষ্টাম্ন ব্যর্থ হন ৷ তারপর 'তাঁন দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং 
রাহারতে শিবাঁজর পত্র শম্ভুঁজর অধাীনচ্ছ মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করেন। 
(দ্র. ১১১নং পত্র) কিছুকাল পরে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে তান পারস্যের দিকে 
রওয়ানা হন। সেখানে তিনি খোরাসানের গরম্্সর নগরে পারস্যের শাহ 
হুসাইন সাফবির আশ্রয়ে তাঁর আঁতাঁথ হিসেবে বাস করেন এবং ১৭০৬ গ্রীস্টাম্দে 
সেখানেই পরলোকগমন করেন । এইভাবে তিনি তাঁর পিতার এক বংসর 
আগেই পরলোকগমন করেন যা এই পন্লে আশা'করা হয়েছিল। “পাপমাতি 
আকবর (আকবর-ই-অবৃতর ) কথাঁটি খাঁফ খানও এই বিদ্রোহশ শাহাজাদা 
সম্পরকে প্রয়োগ করেছেন । বার্নয়ার বলেছেন যে আওরঙ্গজৈব আকবরকে তাঁর 
উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দান করেছিলেন । যি রানিসাড 
অবাধ্য, উদ্ধত এবং আনণ্টকারক" । 

২২. পারস্যের সফাবক্লান বংশের রাজা শাহ হুসাইনের জন্য একটি 
অবজ্ঞাসূচক শম্দ । 

২৩. দ্র. ১নং পন্ত। তুলনীয় : সংস্কৃত গম্ধভন । 

২৪. ছু. ১নং পর । 

২৫. এ্রথানে এক ধরনের ভারতীয় সুর স্ক্টির উল্লেখ করা হয়েছে. 


১৫২, | আওযঙজজেবের পল্লাবলা 


কয়েকাটি জলপূর্ণ পেয়ালা একটির ওপর আরেকটি রাখা হয় এবং সর সৃষ্টির 
জন্য সেই পেক্লালাগ-লিতে একাটি ছড় বাবহার করতে হয় ॥ এভাবে এই পেক্লালা- 
গুলি ভেঙে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা এবং ভয় থাকে। 

২৬. আওরঙ্রজেব বলেছেন যে তিনি এবং আকবর এই দুইজনের মধ্যে কে 
আগে পরলোকগমন করবে তা তান জানেন না। 'তাঁন মনে করেন যে খুব 
সম্ভবত তাঁর আগে আকবরই পরলোকগমন করবেন । এখানে সঙ্গীতন্দের সঙ্গে 
আওরঙ্গজেবের এবং পেয়ালার সঙ্গে আকবরের তুলনা করা হয়েছে । 

২৭, মোগল শাসনামলে ইহা ভারত সাম্রাজ্যের অভ্ভুন্ত ছিল। বত'মানে 
ইহা আফগানিস্তানের অন্তভুন্ত এবং এ দেশের রাজধানণ ; আফগানিস্তানের 
আমির এখানে বাস করেন। 

২৮. ভ্রু 59নং পন্র। 

২৯. পাঞ্জাবের একটি সহর। 

৩০. এখানে মনে হচ্ছে যে অসাধু উপায়ে সিংহাসন লাভের জন্য আওরঙ্গ- 
জেব তাঁর নিজের উচ্চাভলাষের কথা ভুলে গেছেন। 

৩৯. এাঁতমাদ খানের পনর, আসফ খানের পৌন্র, আওরঙ্গজেবের শাসনামলে 
একজন আমর । তিনি শাজাহানাবাদের সুবাদার 1নযন্ত হয়োছিলেন এবং ১৬৯৬ 
এ্ষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন । তিনি তাঁর সততার জন্য সুপারচিত ছিলেন । 
এই নামধারী আরো একজন লোক ছিলেন ; তানও শাজাহানাবাদের সুবাদার 
ছিঞ্জেন। ১৭০৩ গ্রীস্টান্দে তাঁকে মুরাদাবাদের “ফৌজদার” নিযুস্ত করা হয়। 

৩২. পামারক আজ্ডা ; থানা, যেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিকট তথ্যাঁদ 
পাঠানো যেতে পারে ( একাট ভারতণয় শব্দ )। 

৩৩. যেখানে শাহাজাদা অলস হসাবে 'চান্তরত হয়েছেন এবং শিকারে তাঁর 
সময় আতিবাহত করেছেন । (দ্র ১২নং পন্ত) 

৩৪. নিযাম-উল-মুলক আসফ ঝা, তাঁর প্রকৃত নাম মির কমরউদ্দিন। 
তিনি দাক্ষণাতোর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৬৯৯ গ্রস্টাব্দে ?তনি 
চিন কিলিচ খান খেতাবে সম্মাীনত হন। ১৭০২ খ্রীস্টাষ্দে তান বিজাপুরের 
স্ুধাদার নিয,স্ত হন। ১৭০৬ গ্রীস্টান্দে বাকিনগড় অবরোধে তিনি নিজেকে 
বিশিষ্ট করে তোলেন । ১৭০৭ শ্্ীস্টাব্দে বাহাদ:র শাহ তাঁকে অযোধ্যার ভাই- 
সরয় নিষাস্ত করেন। ১৭১৩ প্রস্টান্দে ফরুখাঁশয়র তাঁকে নিযাম-উল-মূল্‌ক 
উপাধি দান করেন এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। সৌদ ভ্রাতাদের 
ধ্বধসের পর তাঁকে মুহম্মদ শাহের উধির নিষুন্ত করা হয়। কিছুকাল পরে 
তান দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদে একজন স্বাধীন শাসক হসেবে নিজেকে প্রাতিষ্ঠিত 
করেন। নূহম্মদ শাহ তাঁকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, যারা তাঁকে 
১৭৩৮ প্রীষ্টান্দে দিরোজিতে একটি অস্থায়ী চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাধ্য করে। 


আওরঙগজেবের পত্রাবলা ১০৩ 


১৭৪৮ খ্রাস্টাব্দে তিনি পরলোকগ্মন করেন। তিনি 'ফিরুযজঙ্গের পত্র অবং 
হায়দ্রাবাদের বর্তমান নিষাম রাজবংশের প্রাতম্ঠাতা ছিলেন। 'তাঁন ছিলেন 
একজন শ্রেষ্ঠ সৌনিক ও কুটনীতাঁবদ এবং প্রাতাঁটি লোকের দ্বারাই 'তাঁন 
সম্মানিত হয়েছিলেন । 

৩৫. জওয়াহিরখানাঃ অমন্য পাথরের ভাণ্ডার । 

"মহামান্য সম্রাট (অর্থৎথ আকবর ) এই দপ্তরের জন্য একজন বিচক্ষণ 
বিশ্বস্ত ও চতুর কোষাধ্যক্ষ এবং তাঁর সহকারী হিসেবে একজন আঁভজ্ঞ কেরানা, 
একজন আগ্রহশীল দারোগা ( তন্বাবধায়ক ) ও নিপুণ জহুরিদের নিয্ত্ত 
করেছেন। এই গূরুত্পূর্ণ দপ্তরের ভাত এ চারটি স্তম্ভের ওপর 'নর্ভরশীল। 
তাঁরা মাঁণগালর শ্রেণীবিভাগ করোছলেন এবং এভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থার মারচা 
দূরীভূত করোছিলেন।” ( আইন-ই-আকবরণ? ) 

তারপর গ্রন্থকার (আবূল ফযল ) কোষাগারে সণ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মাণি- 
মুক্তার উল্লেখ করেছেন । সেগ্ঁলর নাম--চুনি, হীরক, পান্না, লাল ও সবৃজ 
“ইয়াকুত” এবং মত্তা । 

৩৬. দ্র ১২খনং পন্র। 

৩৭. ১৯৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে যশোবান্ত গসংহের বিশবাসঘাতকতার জন্য তাঁকে 
শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি মুহম্মদ আমিন খানের সঙ্গে প্রোরত হন। ১৬৬৯ 
্রস্টাব্দে তাঁকে “গোসলখানা” "র তন্বাবধায়ক 'নযংস্ত করা হয়। 

গোলকুণ্ডার আবুল হাসানের অধানে কমরত পালন উপাধিধারী একই 
নামের আরেকজন লোক ছিলেন। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর মনিবকে 
পরিত্যাগ করে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগদান করেন । 

৩৮. ৮১নং ও ১৬২নং পন্্। 

৩৯. অপূর্ব বীরত্বের জন্য একজন সামরিক কমণচারণকে প্রদত্ত উপহার 
( একটি তক শব্দ )। 

৪০. দ্র. ১৭নং পন্রু। 

৪১. আবদুল কাঁদর বোঁদল, ভারতের একজন বিখ্যাত ফার্সা কবি। 
তিনি ছিলেন একজন তাতার এবং যৌবনকালে তান আওরঙ্গজেবের ততাক্ন পনর 
শাহাজাদা আযমের অধীনে চাকার করেছেন । একদা শাহাজাদা তাঁকে তাঁর 
নিজের প্রশান্তমূলক একটি কাঁবতা রচনার আদেশ দেন ; ?কিম্তু কাব শাহাজাদার 
আদেশ ' পালনে অস্বীকার করেন এবং চাকরিতে ইস্তফা দেন। পরে তিনি 
কখনও আর কারও অধানে চাকরি করেননি । তরি প্রধান প্রধান গ্রন্থ হলো : 
'মুহতে-আফ'ম' এবং “রুকআতে বোঁদল' । 'তাঁন মুহম্মদ শাহের রাজস্ব 
কালের প্রারম্ভে পরলোকগমন করেন । “বেদিল' হলো এই বাবির ছদ্মনাম । 
পত্রোন্ত লাইনটি তাঁর নিজের উদ্দেশেই রচিত হয়েছে । (দ্র ১৭৮ন! পনর) 


১৫৪ আওয়জজেবের পঞ্লাবলস 


9২. এখানে আমরা দেখতে পাই জনসাধারণের সমপাত্তর অজহাতে 
আওরঙ্গজেব তাঁর সদ্যোমৃত একজন কর্মচারীর সম্পাত্ত বাজের্লাপ্ধ করার জন্য 
আদেশ দিচ্ছেন । (দ্র. ১২৮নং ও ১৪৬নং পন্ন) এই ধরনের কাজ তাঁর 
উপযোগী ছিল না। তাঁর এই কাজকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না । 

“যারা, সরকারী কাজে 'িষ্ত্ত থাকাকালীন পরলোকগমন করেন, রাজা 
নিজেই নিজেকে তাদের সম্পার্তর একমান্ত উত্তরাধকারী নিয়োগ করার মতো 
বর্রোচিত ও প্রাচীন প্রথা এদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে ) পাওয়া যায় ।”-- 
বার্নিয্লার | 

বানিক়্ার ইহাকে ঘণ্য ও স্বেচ্ছাচারণ প্রথা বলে আঁভাঁহত করেছেন, যা 
পরলোকগত আমিরদের বিধবা স্তী ও পত্রদের জনা দূর্বিপাক ও দূভগ্যি ডেকে 
আনত । সম্রাট শাজাহানের আমলে সংঘটিত এরুপ দূশট ঘটনার কথা তানি 
উল্লেখ করেছেন। এর একাঁট ঘটনায় সম্রাট নেকনাম খাঁ নামক তাঁর এক মৃত 
আমিরের কৌশলে প্রতারিত ও নিরাশ হয়েছিলেন । 

৪৩. গোত্রনাম ছিল মর মিরান, খালল-ল্লাহ্‌ খান ইয্রাযাঁদর পত্র ; তাঁর 
আসল নাম ছিল মির খান। তান ১৬৭৫ হ্বীস্টাব্দে আমির খান খেতাবে 
সম্মাঁনত হন। (দ্র. ১৭নং পল্ল ) ১৬৬৯ শ্রীস্টাম্দে তান এলাহাবাদের স্ুবাদার 
নিযৃস্ত হন। ১৬৮৭ শ্রীস্টাষ্দে তিনি কাবুলের স্ববাদার ছিলেন এবং ১৬৯৮ 
প্রীস্টাষ্দে সেখানেই পরলোকগমন করেন। আওরঙ্গজেব তাঁর মৃতুসংবাদে দুঃঁখত 
হয়োছলেন ৷ 'তাঁন সম্রাট শাজাহান ও আওরঙ্গজেবের আমলে একজন উচ্চপদস্থ 
আমির ছিলেন এবং আওরঙ্গজেবের খ্‌ব 'প্রিয়পান্র ছিলেন । 'তাঁন ছিলেন সৎ, 
অকপট ও অনুগত আমির । তাঁর মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর প্রকে আমির 
খান খেতাব দান করেন। 

এই একই নামের আঁধকারী আরেকজন লোক ছিলেন । সৈয়দ আমর খান 
নামক এই আমর ১৬৬২ শ্রীস্টাম্দে কাবুলের সবাদার ছিলেন এবং ১৬৭০ 
শ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন । 

8৪9. পাঞ্জাবের সর্ববৃহৎ সহর। ইহা পাঞ্জাবের সিংহ রণাজং সিংএর 
রাজধানী 'ছিল । 

৪৫. তাঁরখের পাথরের ওপর ক্ষুদ্র সাদা আবরণ । 

৪৬. তারিখের পাথরের ফাটল । ইহা রোমান সগ্রাট ডেসিয়াসের আমলে 
গুহার অভ্যান্তরন্ছ সাতজন নিদ্রুত ব্যক্তিকে যে কুকুর অনুসরণ করেছিল সেই 
কুকুরকেও বোবায়। এ শব্দ দুটি সর্বদাই একন্লে ব্যবহৃত হয় এবং অর্থ বোঝায় 
( সম্পাত্বর ) “সামানাতম অংশ” । (8৪৫ ও ৪৬নং পাদটপকা ) 

৪, এঁকাটি ছোট মূদ্রা, এক টাকার শট অংশ ; মোগলদের, বিশেষ করে 
সম্ভাট আকবরের আমলে ব্যবহৃত হতো । 'দাম'-এর ওজন পাঁচ 'তঙ্কা' পারমাণ ; 


আওরঙজেবের প্লাবলী ১৪৫ 


ইহা টাকার ভঁয অংশ । সর্বপ্রথম এই মদ্রাকে 'পয়সা' এবং 'বহলীল'ও বলা 
হতো ; এখন ইহা এই (দাম ) নামে পাঁরিচিত। এর এক পার্বে যে হ্থানে ইহা 
প্রস্তুত হতো সে চ্ছানের নাম থাকত এবং অপর পারে থাকত তারখ। ৃ 
আাগনার উদ্দেশ্যে “দাম” পশচশ অংশে বিভন্ত, প্রীত অংশকে 'জেতাল বলা 

* ইহা ছিল একাঁট তাগ্্রমুদ্রা। (“আইন-ই-আকবরণ? ) 

একো আরেকটি ছোট ম্রো, প্রায় তিন আনার সমান একা প্রাচীন রোপ্য 
মূদ্রা ; এর আকাতি তারিখের পাথর-সদশ । 

৪৯. এ্রখানে আওরঙ্গজেবের ধারণা অদ্ভুত । 

৫০. সৈয়দ মৃতজীা খানের পত্র। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেওয়াটের 
“ফৌজদার' নিযান্ত হন । 

৫১. একজন সামরিক কর্মচারীকে প্রদত্ত খেতাব বা পদ,যার অধীনে 
একশত অম্বারোহী থাকত । (দ্র. ১৬নং পত্র ) 

৫২. দ্র. ১১৪নং পন্ন। 

৫৩. একজন নবাব, আওরঙ্গজেবের আমলে মলতানের সূবাদার ছিলেন। 
(দ্র. ১৩০নং পত্র) 

&৪. ১৭০৩ খ্রীস্টাম্দের আগে তিনি আওরঙ্ঈজেবের প্রধানমন্ত্রী 'ছিলেন। 
খেলনা অবরোধের সময় তান অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে সে 
বছরই তাঁকে “বাহাদুর” খেতাব দেয়া হয় । ১৭০৫ খ্রীস্টাম্দে তান বাঁকনগড় 
অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৭০৬ হ্রীস্টাব্দে তান ণচন-বাহাদূর' খেতাবে 
সম্মানিত হন। 

৫৫. অথাৎ কমরউদ্দ্ন খান । 

৫৬. আরবের একাঁট সহর ; আরবের দক্ষিণ দিকে অবাঁস্থত বলে ইহা এ 
নামে আভাহত । 

৫৭. দু. উ৬নং পত্র । 

&৮. দ্র. ১৬নং পন্ন। 

৫৯. অথাৎ জা'ফর খান। (দ্লু* ১৪১নং পন্ ) 

৬০. আল্লাহওয়ার্দি খানের দ্বিতীয় পন্প্রঃ একজন উচ্চপদজ্ছ আমর, '্যান 
আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকার করতেন এবং ১৬৮৬ শ্রীস্টাব্দে বিজাপুর দর্গ 
আঁধকারের একাঁদন পরে পরলোকগমন করেন । সে বছরই ( ১৬৮৬ শ্রীস্টান্দে ) 
তিনি বেরারের স্ুবাদার নিযু্ত হয়েছিলেন । ১৬৮২ প্রীস্টাব্দে তিনি শন্ছুঁজির 
বিরুদ্ধে প্রোরত হয়েছিলেন । 

৬১. সিংহাসনের উত্তরাধকারী শাহাজাদা ( মুল্পধ্যম )-এর জ্যেষ্ঠ পনর । 
(দু. 45নং ও ৭৫নং পনর ) 

৬২. দ্র. ৫নং ও ১০৮নং পঞ্র। 


১৫৬ আওরঙ্গজেবের পল্তাবলশ 


৬৩. প্রথম রূহ আল্লাহ্‌ খানের পৃত্ত। মূখলেস খানের মত্যুর্ পর 'তাঁন 
৯৬৯৭ এ্রস্টান্দে বখূশি নিষুত্ত হন । তিনি ১৬৯৯ ত্রীস্টাব্দে সতারা এবং 
পরনালা অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন । তিনি ১৭০৪ শ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন 
করেন। (দ্ব' ১২০নং পন্ন ) 

৬৪. আভিধানিক অর্থ “সাহসী” । ১৭০২ শ্রীস্টাত্দে তাঁকে এই খেতাব 
দেয়া হয়। (দ্র. ৫নং পন) 

৬৫. অথ মুয্লষধঘম । (দ্র ৯নং প্র ) 

৬৬. কিন্তু তা সত্বেও তিনি ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল গমন করেন। 
(দ্র ৫নং প্র) 

৬৭. দু. ১৬৯নং পল্লপ। 

৬৮. ভারতবষের উত্তরে অবাচ্ঘিত একটি প্রদেশ “ভারতের স্বগেদ্যান? । 
ইহা মোগল সম্রাটের গ্রণক্মাবাস ছিল। 

৬৯. এখানে আমরা আওরঙ্গজেবকে একজন ভীন্তমান ও ধাঁর্মক মুসলমান 
হিসেবে দেখতে পাই । 

৭০. মির আবুল ওয়াফা, জিয়াউীদ্দন খানের পৌর ঃ তিনি ১৭০৩ 
উ্রস্টাত্দে শাহী মসজিদের তত্বাবধায়ক 'নিয্ত হয়ৌছিলেন । তিন একজন খবই 
চতুর ও বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। একদা 'তাঁন সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
নিকট 'লাখত শাহাজাদা মুয়ষযমের একটি পত্রের দৃবেধ্যি ভাষার অথেম্ধার 
করেছিলেন, যা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারোন। সেজন্য তিনি সম্রাট কর্তৃক 
পূরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছিলেন । 

৭১. দ্র. ৭৮নং, ৯২নং ও ১৬৯নং পন্ত । 

৭২, আফগানিস্তানের গজনাব রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ও সবৃস্তুগিনের 
পুল্র ; ৯৬৭ খ্রীস্টাম্দে জম্মগ্রহণ করেন ও ১০৩০ খ্রীস্টাষ্দে পরলোকগমন করেন। 
তিনি দ্বাদশবার ভারত আক্লমণ করেন এবং তাঁর শেষ আঁভষানের সময় তানি 
গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন । তিনি “বৃৎংশেকন' (প্রতিমা 
ভঙ্গকারণ ) হিসেবে পরিচিত এবং ফাস+ সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পৃম্ঠপোষক 
1ছলেন। পারস্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাঁব ও অমর “শাহানামার' লেখক ফেরদৌস তাঁর 
আমলে জীবিত 'ছলেন। পারস্যের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক আল-বেরীনও তাঁর 
সমসাময়িক ছিলেন । মাহমুদ ৩৩ বৎসর (৯৯৭-১০৩০ গ্রীস্টাব্দ ) রাজত্ব 
করেন। তানি আওরঙ্গজেবের, মতোই ধমেদ্মাদ শাসক 'ছিলেন। 

৭৩. দু. ৫নং ও ৯০৪নং পন্র। 

৭8, দু. ১০৪নং পনর । 

৭৫, অথধি জঞ্জি। এই শেষাংশটুকু সম্পৃণ“ আলাদা একটি পত্র বোবা ঃ 
কারণ সম্ভাজি ১৬৯৮ ভ্রাষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন । 


আওরঙগজেবের পত্লাবলী ১৫৭. 

৬. দ্র. ১৮নং ও ৬৫নং পণ । 

৭৭, দু. ৫&৪নং পন্ত্। 

৭৮, দ্র. এনং পত্র। 

৪৯. দু. ৪নং পন্ত। 

৮০. প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্মীবষয়ক তালিকায় ইহা লোহাওয়ার হিসেবে 
[িপিবম্ধ হয়েছে. । ইহা কয়েকবারের জন্য সরকারী কর্মস্থল 'ছিল বলে এখানে 
বহ্‌ জমকালো অদ্রালিকা 'নার্মত হয়েছে এবং মনোরম উদ্যানসমহ এর আঁতরিস্ত 
সৌন্দর্য বদ্ধ করেছে । ইহা সব দেশের লোকদেরই আশ্রয়স্থল, যার শিজ্প- 
পাঁতগণ বিস্ময়কর শিক্প উপহার দেয় এবং জনবসতি ও ব্যাপ্তির জন্য সহরাঁট 
খুবই বিখ্যাত। 

“লাহোর প্রাচীন 0০6011818 কিনা, আমি সেরূপ সিমান্তে আসার দ্রাব 
কার না।” (দ্র. ৯৯নং পন্ন) (“আইন-ই-আকবরণ' ) 

৮১. তিন শিবাঁজকে শান্ত দানের জন্য রাজা জয়াঁসংহ এবং 'দালর খানের 
সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে প্রোরত হয়েছিলেন (১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১৬৯৯ গ্রীস্টাব্দের 
পূর্বে তান উদেহ-এর সুবাদার এবং ১৭০৪ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পাঞ্জাবের সুবাদার 
নিযুক্ত হন। (দ্র. ১৩৮নং পন্তর ) 

৮২. আওরঙ্গজেবের দুই পৃন্র, যারা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করোছলেন । 
(দ্র. ৮নং ও ৭৩নং পত্র ) 

৮৩. [সিংহাসন লাভের জন্য 'নজের ভাই ও পিতার সঙ্গে নিজের ঝগড়ার 
কথা আওরঙ্গজেব বিস্মৃত হয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। 

৮৪. দ্র. ৪৩নং পল্র। 

৮৫. শেখ নিযাম হায়দ্রাবাদী --এই ভিন্ন নামেও আভাঁহত, যান গোল- 

কুণ্ডা অবরোধের সময় তাঁর প্রভু আবুল হাসানকে পাঁরত্যাগ করে ১৬৮৭ 
স্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের কাজে যোগদান করেন। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে তান বরনালা 
দুর্গ অবরোধ করেন এবং ১৬৮৯ শ্রীস্টাব্দে শচ্ভুজি ও তাঁর পুত্র শাহকে গ্রেপ্তার 
করেন। এই কাজের জন্য তাঁকে খান যামান ফতেহ জঙ্গ খেতাব সহ পুরস্কৃত 
করা হয়। এখলাস খান নামে তাঁর এক পূত্র 'ছিল। এলাফনস্টোন ও 
ডাফ তাঁকে “কোলাপ:রস্থ মোগল কমচারী তোকরব্রব খান' বলে আঁভাঁহত 
করেছেন। 
৮৬. আভিধানক অর্থ ভূত্বামী (ফাস), এর ভারতীয় সমার্থক শব্দ 
হলো “দেশাই, । এখানে শব্দাট িবাজর অন্যতম পত্র লম্পট শন্ভীজর জন্য 
ব্যবন্বত হয়েছে । শম্ভুজি ১৬৮০ প্রীস্টান্দ থেকে ১৬৮৯ শ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নয় বখসর 
রাজত্ব ফরেন । ১৬৮৯ শ্রীস্টান্দে "আওরঙ্গজেব তাঁকে নিম'মভাবে হত্যা করেন । 
(তান ছিলেন তাঁর পিতার অনুপযয্ত পূত্র ও উত্তরাধিকারী । .. 


১৬৬ আওরঙগজেবের পল্লাবলণ 


৮৭. রাছিরি কিংবা রাইরি, কঙ্কনস্থ একটি দ্গ, যেখানে আওরঙ্গজেবের 
পু আকবর শম্ভুজর আতাঁথ হিসেবে কিছুদিন অবস্থান করোছলেন। (দ্র. 
৯৫নং পশ্ত) ১৬৬২ অরীষ্টাব্দে শিবাজ এ দূর্গ নিমণি করেন। পরে তিনি 
এটাকে রারগড়ে পরিবর্তন করেন এবং এখানে তাঁর রাজধানণ হ্থাপন করেন । 

৮৮. কোলাপনরের প্রায় ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবচ্থিত এবং অধুনা 
বিশালগড় নামে আভাহত শম্ভুজির দূর্গ; ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব দুটি 
অধিকার করেন। ১৬৫৯ ্রীস্টাব্দে শিবাজি এই দূর্গ আঁধকার করেছিলেন এবং 
এটাকে বিশালগড়ে পরিবর্তিত করেছিলেন । 

৮৯. শম্ছুজি, তাঁর প্রিয়পান্র কাঁলসা এবং পূতর সাহু যখন খলসার [নিকট- 
বত একাট নদতে স্নান করাছলেন তখন মুকরব খান তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করতে 


সমর্থ হন। 
৯০. উদ্যানের মাঝখানে ফুলের তোড়ার গঠনে তৈরী একি মনোরম সৌধ 


(ফার্সাঁ)। 

৯১. এখানে লাইনটি দ'বার উত্ত হয়েছে । শ্লোকটির প্রথম অধধশে 
ব্যবহাত ফাসাঁ গশতান' শব্দটর অর্থ “হওয়া” বোঝায় এবং 'ছ্বিতীয় অধংশে এর 
অর্থ বোঝায় “দুরে সরে যাওয়া” । এ চমংকার লাইনগ্যীল পারস্যের বিখ্যাত 
সুফি কাব জালাল-উাদ্দন রুমী রচনা করেছেন । 

৯২. সর্বপ্রথম তানি সম্পাট শাজাহানের অধীনে চাকরি করতেন। 
আওরলজেবের শাসনামলে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিষ্ত হন। তারপর 
তাঁকে বাংলার যৃখ্ম শাসনকতাঁ নিষত্ত করা হয়। (দ্র ১৫৬নং পর্ন ) 

৯৩. গাঁ বা জাজ, মাদ্রাজের ৮০ মাইল দাক্ষণ-পাঁশ্চমে অবাস্িত কর্ণা- 
গিকের একাঁট বিখ্যাত জুদৃড় দুর্গ । ইহা বিজাপুর সরকারের হাত থেকে 
শিবাঁজি ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আঁধকার করেন । ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে যুলফিকার থান 
এ দুগ্গ অবরোধ করেন ; কিন্তু তিনি পরে ( ১৬৯১ শ্রীস্টান্দ্ে) আসাদ খান 
ও কাম বখশের সঙ্গে যোগদান করেন । সম্ভাঁজ গোরপুরে সাহসিকতার সহিত 
দুর্গ রক্ষা করেন। কাম বখশ শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করবার ঠিক পর্ব 
মুহূ্তে আসাদ খান ও যৃলাফকার খান কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। (দ্র. ১৭৪নং 
পন) ১৯৯৪ শ্রীষ্টাব্দে যূলফিকার খানকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং আসাদ 
খান ও কাম বখুশ সেখানেই থেকে যান। হীতমধ্যে আওরঙ্গজেবের আদেশে 
কাম থকে মহান্ত দেয়া হয় । আসাদ খান এবং কাম বখৃশ দুর্গ আঁধকারে 
ব্যর্থ হছন। কাজেই তাঁদেরকে সেখান থেকে 'ফাঁরয়ে আনা হয্ন এবং ১৬৯৬ 
আল্টাব্দে যুলফিকার খানকে পুনরায় সেখানে পাঠানো হয়। অবশেষে তিনি 
১৬৬৬ ্রন্টাব্দে দুর্গ আঁধকার করেন। (দু' ১১৬নং পন্তু) অন্পর দুর্থখটর 
নামকরণ করা হয় নসরতগাড় । 


আওরঙজেবের পন্রাবলা ১৫৬ 


৯৪.  মৃহম্মদ কাসেম থান-ই-কিরমান, আওরন্গজেবের একজন অসীম 
সাহসী সেনাপাঁত। তান পর পর হায়দ্রাবাদ ও 'বজাপুর কর্ণাটকের 
'ফৌজদার' নিযনন্ত হন। সম্তাঁজ যখন কর্ণটিকের অদ-ন প্রদেশ লুস্ঠনে রত, 
তখন তাঁকে শাস্তদানের জন্য তান প্রোরত হন; কিন্তু নন্দোরির নিকট 
পরাজিত হন এবং তাঁর লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক থেকে বণ্ণিত হয় । এরপর 
তিনি লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ১৬৯৫ গ্রাস্টাব্দ্রে আত্মহত্যা করেন । 
১৬৭৮ খ্রীস্টাম্দে তান সুরাটের মুৎসাম্দ ছিলেন । 

এই নামের আরেকজন লোক ছিলেন ; তাঁকে মুহম্মদ কাসেম খান বলা 
হতো। তান ম:রাদাবাদের সুবাদার ছিলেন এবং ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শ:জার সঙ্গে 
কোনো এক যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর বি*বাসঘাতকতা এবং নচতার জন্যই 
ধমতপ-রের যুদ্ধে (১৬৫৭ শ্রীস্টান্দে ) যশোবাত্ত ?সংহ পরাজয়বরণ করেন । 

১৫৬. দু. ৭৩নং পন্র। 

৯৬. রাজা রাম, সোয়েরা বাই-এর গভ'জাত িবাজীর দ্বিতীয় পুত্র, যান 
ধশবাঁজর মত্যুর পর ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন £1কম্তু তাঁর 
বৈমাত্রেয় ভাই কর্তৃক সিংহালনচ্যুত ও কারারদ্ধ হন। শম্ভুজির মৃত্যুর পর 
1তাঁন ( ১৬৮৯ শ্রীস্টাব্দে ) রাজা হন এবং জাতে তাঁর দরবার স্থাপন করেন । 
সেখানে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে নিজেকে দূগ ছারা সুরাক্ষিত করেন এবং 
আওরঙ্গজেবের বিরদ্ধে যম্ধ চালনা করেন । (১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ) যুলাফিকার 
খানের হাতে 'জীঞ্জ পতনের পূর্বে খানের ছিতোপেক্ষার জন্য তান দূর্গ 
থেকে পলায়ন করেন। (দু. ১১৬নং পন্র ) তারপর তান 'সিঙ্গড় পস্ত 
মোগলদের কর্তৃক পশ্চাম্ধাঁবত হন এবং সতারা পতনের একমাস আগে অতিরিক্ত 
ক্লান্তর জন্য সেখানেই ১৭০০) স্ত্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। বিখ্যাত তারা বাই 
ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্বী। সন্তাঁজ গোরপরের ধ্বংস তাঁর চারন্রের কলঙ্ক 
ছিল। তান শান্ত মেজাজের নোক ছিলেন । তাঁর দুই পুত্র ছিল: শিবাজি 
ও শম্ভুজ। তারা বাই-এর গরভ'জাত শিবাঁজ ?পতার মৃত্যুর পর ১৭০০ 
ট্রস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

৯৭. অথাৎ মুয্লঘষম (দ্র ১নং পন ) 

৯৮. তুলনীয় : ১০নং পন্্র। 

৯৯. ফা্সাঁ বর্ণমালার একটি হরফ, “অরযাহ অর্থাৎ দরখাস্ত শব্দাটির 
প্রারম্ভ । 

১০০, অথবা “ব্যাধির এই উপাদান; 'আল্লেন' শব্দটির ওপর 
ফোবালংকার । 

১০৯. দু. €৬নং, ৭১নং এবং ৯৬৬নং পল্র । রঃ 

১০২. আমির্ল-ওমরাহ আলি মদনে গানের পূত্ন। (তান ক্রমে কমে 


১৬০ আওয়ঙগজেবের পল্তাবলন 


কাশ্মির, বঙগদেশ, গৃজরাট এবং কাবুলের সুবাদার পদে উন্নত হয়োছলেন । 
১৬৫৯ ্রাস্টান্দে তিনি পাঁচ-হাজারী মনসবদার পদে সম্মানিত হয়োছিলেন এবং 
বাহাদংর শাহের শাসনামলে পরলোকগমন করেন । (দ্র. ১১৮নং ও ১১৯নং প্র ) 

এ নামের আরেকজন লোক গোলকুণ্ডার সর্বশেষ রাজা আবূল হাসেনের 
সেনাপতি 'ছিলেন। গোলকুণ্ডা অবরোধের সময় [তিনি তাঁর প্রভুকে পারত্যাগ 
করে আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করেন ( ১৬৮৬ শ্রীস্টাঙ্দে )। আওরঙ্গজেব 
তাঁকে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের সুবাদার নিষুক্ত করেন। 

১০৩. দ্র. ১১৪নং পত্র । 

১০৪. এখানে আওরঙ্গজেবকে একজন বড় রকমের দৌহক স্থখভোগা বলে 
মনে হয়। (দ্র. ১০নং পত্র ) 

১০৫, প্র. ৯৬নং পন্র। 

১০৬. দ্র. ৭নং ও ৭২নং পন্র। 

১০৭. “যাঁদও চুড়ান্ত ক্ষমতা এবং আভিযোগের প্রাতিকারের ব্যবস্থা সাবভৌম 
সম্মাটের হাতে ন্যস্ত, তথাপি সম্পূর্ণ শাসনবাবস্থার তত্বাবধানের ব্যাপারে এক 
ব্যন্তির কার্যক্ষমতা পযপ্তি নয় । কাজেই একজন বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ কমণ্চারীকে 
বিচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি 'িযস্ত করা সম্রাটের পক্ষে আনযার্য হয়ে পড়ে ।-.. 
কর্মক্ষমতা ও উৎসাহ একজনের মধ্যে পাওয়া না গেলে তিনি দু'জনকে নিয্ক্ত 
করেন ; একজনের কাজ হলো তদন্ত করা যান কায নামে আভাহত এবং মির 
আদিল বলে পরিচিত অপর জনের কাজ হলো কাঁযর রায় কার্যকর করা ।%-_ 
বানয়ার। 

১০৮. শুজা'ত থাত কাত'লব, আওরঙ্গজেবের চাকারতে নিষস্ত একজন 
উচ্চপদশ্থ আমির । প্রথমে তিনি সম্রাট শাজাহানের সময় চার-হাজারী 'মনসব- 
দার' ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আহমেদাবাদের সুবাদার 
িষুন্ত করেন। ১৬৮৯ শ্রীষ্টাব্দে তান আহমেদাবাদে একটি বিদ্রোহ দমন 
করেন। তাঁর এ দূঢ়তার জন্য আওরঙ্গজেব তাঁকে শূজা'ত খান খেতাবে সম্মানিত 
করেন। ইতিপূর্বে তিনি আজাঁমর ও জোধপুরের সুবাদার ছিলেন । ১৭০৩ 
্রীস্টাম্দে তাঁর মৃত্যুর পর শাহাজাদা আ'যমকে আহমেদাবাদের সবাদার নিষান্ত 
করা হয়। গুজরাটের ভাইসরয়দের মধ্যে খান ছিলেন সবপেক্ষা আঁধক যোগ্য 
ও সং। “অত্যধিক সঙ্কটময়কালে 'তান যোগ্যতার সাঁহত অনেকাদন পর্যন্ত 
ভাইসরয়ের পদে আঁধাষ্ঠত ছিলেন ।, সারাজীবন ব্যাপী তান ছিলেন মহৎ ও 
উচ্চ চরিত্রের অধিকারী এবং অত্যন্ত সৌভাগ্যশালশ। তাঁর ওপর আওরঙ্গজেবের 
খুব বেশী আস্থা ছিল এবং তাঁর সম্প্‌ণ* চাকার জীবনে আওরঙ্গজেব একবারও 
তাঁর শুট খুজে পানান। নিয়তর পদমঘদা থেকে 'তাঁনি নিজেকে খুবই উচ্চপদে 
উদ্বাত করেন। তিনি অঞ্গণত অন্রাীলকা নিমণি করে আহমেদাবাদকে সৌন্দর্য- 


আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী ৬৬১ 


শালিনী করে তোলেন ; লালগেটের নিকটস্থ কলেজ এবং মসজিদ এখন পর্যস্ত 
তাঁর নামে পারাচিত। 'তাঁন ফখর.ম্নেসা বেগমের স্বামী ছিলেন । (দ্র. ৩৩নং 
পনর) 

শুজা'ত খান খেতাবধারী বহু আমির আওরঙ্গজের দরবারে ছিলেন । 

১০৯. দু. ১১৭নং পত্রের শেষাংশ। 

১৯০. কোরানের একাঁট আয়াত, কারও মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের সময় মসল- 
মানেরা ইহা উচ্চারণ করে থাকে । 

১১১. দ্র. ৮নধ পন্্র। 

১১২. দ্র" ৯৪নং পন্র। 

১১৩. দু. ১৯৬নং পত্র । 

১১৪. এখানে আওরঙ্গজেব তাঁর নিজের সময়কাল সম্পকে রুদ্ধ মত 
পোষণ করছেন । 

১৯৫, ভ্রু ১১৬নং পত্র । ৃ 

১১৬. খাঁললুল্লাহ খানের পনত্র। ১৬৭৩ শ্রীস্টাথ্দে 'তাঁন দহামযীনর 
“ফৌজদার' নিযুত্ত হন। ১৬৮০ ্রীস্টাব্দে তাঁকে প্রধান সাহস এবং সে-বছরই 
তাঁকে ণমর অতেস+ নিযুক্ত করা হর। সর বুলম্দ খানের মৃত্যুর পর তিন 
মর বখুশি' নিয্ত হন (১৬৪০ শ্রীস্টান্দে )। ১৬৮১ শ্রীস্টাষ্দে [তান 'ছ্বতাঁয় 
বখাঁশ এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বখশি িষুস্ত হন। দদ্দোর অবরোধের 
সময় "তানি উপ্গান্ছিত ছিলেন এবং বরনালা ও সতারার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়ে- 
ছিলেন । ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রায়চোর দখল করেন। গোলকুণ্ডা অবরোধে 
[তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন £ প্রধানত খানের বিশবাসঘাতকতার জন্যই 
এ শহর আওরঙ্গজজেবের হস্তগত হয় । তিনিই রান্রকালে সর্বপ্রথম মইয়ের 
সাহায্যে দুর্গে প্রবেশ করেন। 'নম্নীলাখত ফাসাঁ কবিতা থেকে তাঁর মৃত্যুর 
তারিখ ( ১৬৯২ শ্রীস্টান্দ্র ) উদ্ধার করা যেতে পারে £ 

ফতেহ ইশীফল্লাহই-গোলকুস্ডাহ্‌ মন্বারকবাদ, 
রূহ দর তন-ই-মৃলক নমন্দ ।” 

অথাৎ "গোলকুণ্ডার দুর্গাবজয় (বিজয্লের দিনটি) শুভ হোক । সাম্রাজ্যের 
দেহ থেকে আত্মা পলায়ন করেছে ।” 

1তানি আওযঙ্গজেবের খুব 'প্রয় কমচারণ ছিলেন, তাঁর অধানে 'তাঁন দাক্ষি- 
পাত্যের যুদ্থকাল পর্যন্ত চাকরি করেছেন। তান ছিলেন শায়েস্তা খানের 
জামাতা এবং ধূর্ত ও বড় রকমের তোষামোদে ; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বুদ্ধিমান 
গেবং [বিজ্ঞও লেন । তাঁর মৃত্যুর পর খানযাদ খান নামে আঁভাহত (১৬৮৭ 
্রীস্টাব্দ্র ) তদীয় পূত্র মির হাসানও ১৬৯৬ এ্রাষ্টান্দে রূহ আল্লাহ্‌ খান খেতাবে 
ভুষিত হন এবং ১৭০৫ গ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন সম্মাট 


সু 


১০ আওরঙ্গজেবের পল্লাবলশ 


পরিযারের প্রধান কমধ্ক্ষ ( ১৬৯৬ গ্রীস্টান্দ ) এবং সম্রাটের ব্যন্তগত কোষা- 
গায়ের রক্ষক । ১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “মর অতেস' এবং ১১৯৬ গ্রীস্টাব্দে 
যাফরাবাদের স্ুবাদার নিষূস্ত হন। ১৬৯৯ খ্রীস্টাত্দে তাঁকে দ্বিতশয় “খুশি 
নিষ,ন্ত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তীয় পূন্রকেও ( তৃতণয় ) রূহ আল্লাহ্‌ খান 
খেতাব দেয়া হয় । (দু. ৯২নং, ৯৭নং ১০৪নং, ১৪১নং ও ১৫০ নং পনর) 

১১৭. দাক্ষিণাত্যের আভিধানিক অর্থ “দাক্ষণ দিক, সংস্কৃত “দখশিন'এর 
অসাধু রূপ । ইহা ভারতবর্ষের দাক্ষণাংশে অবস্থিত বলে এ নামে আঁভাহত । 
নবূ্দদা ও তাপ্তি নদী দ্বারা উত্তর ভারত থেকে বাঁচ্ছত্ন হয়েছে বলে ইহা 
হিন্দ-চ্ছান বা আর্াবর্ত থেকে স্বতন্ত্র নামে পারচিত। 

১৯৮. এ শব্দট সাগ্রাজ্যের বা প্রদেশের প্রধান অর্থমন্ত্রীর বেলায় 'বিশেষ- 
ভাবে প্রযোজ্য । প্রাদোৌশক অর্থমন্তার দায়িত্ব হলো প্রদেশের রাজস্ব আদায় করা 
ও শাহী কোষাগারে সে রাজস্ব প্রেরণ করা । সমস্ত বেসামরিক ও অর্থ সংক্রান্ত 
মামলায় তাঁকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগের আঁধকার দেয়া হয়েছে । 

১১৯. যেব্যান্ত রাজস্ব আদায় করে তা শাহী কোষাগারে বহন করে নিয়ে 
যায়। ফাসঁ “বীল”এর আভিধাঁনক অর্থ বেলচা এবং 'দারান'-এর অর্থ 
রক্ষকগণ ; এর থেকে খন্তা £ সেনাবাহনীর অগ্রদূত । 

১২০. দু, এ৬নং পন্ত। 

১২১. দু. ১৬০নং পত্র । 

১২২. নওয়াষেশ খান-ই-রূমি, ইসলাম খান-ই-রুমির পানর; তাঁর প্রকৃত 
নাম হলো মুখতার বেগ । ১৬৮১ খ্রীস্টান্দে তিনি নওয়াযেশ খান খেতাবে 
সম্মানিত হন। ১৬৮৭ গ্রীস্টান্দ্ে তিনি মন্দেশ্বরের 'ফৌজদার' ও দূ্গরক্ষক 
নিষন্ত হন। ১৭০৫ শ্রীস্টাষ্দে তাঁকে কাশ্মিরের স্বাদার নিযস্ত করা হয় । 
(দ্র. ৩৪নং পন্ন ) 

১২৩. দ্রু' €&নং পন্ন। 

১২৪, দ্র" ৪৫নং পন্র। 

১২৫. মৃলগ্রছে এর জন্য “ছাউীন' শব্দাট ব্যবহৃত হয়েছে; ইহা একটি 
ভারত'য় শব্দ, যার অর্থ 'সৈন্যাঁদর শিবির'ও বোঝায় । 

৯২৬. সৈয়ম্ন সা'দ আল্লাহ্‌ খান দরবেশ, আওরঙ্গজেবের আমলে একজন 
মুসলমান সাধ্‌প্রূষ, শেখ পীর মুহম্মদ সলনির কন্যাপক্ষের পৌর 'ছিলেন। 
তিনি ৩৫ বছর ধরে তাঁর নানার কাছ থেকে প্রাতিটি বিষয়ে জ্ঞান অন করে- 
ছিলেন। তারপর তান মক্কায় হজ করতে গিয়ে সেথানে ১২ বংসর ধমপন্প 
পড়াশননায় আঁতবাহিত করেন। একদা কতকগুলি বিষয়ে মক্কার 'শারফ+-এর 
সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়; ফলে সৈয়দ সাহের মন্তা ত্যাগ করে সুরাটে চলে 
অয়মেন এবং তাঁর বাকি জীবন সেখানেই সংসারত্যাগণ ফকিরের মতো কাটিয়ে 


আওয়ঙ্গজেবের পন্লাবল'ী ১৬০ 


দেন। আওরঙজগজেব তাঁর ভরণপোষণ ও সম্মান করতেন। তিনি প্রাতিটি ধর্ম- 
মতাবলম্বী লোকদের প্রাতিই সদয় ছিলেন । তিনি ছিলেন আলেম এবং আও- 
রঙ্গজেবের ওপর তাঁর বথেষ্ট প্রভাব ছিল । সম্ত্াট তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 
করতেন এবং তারি প্রাতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ১৬৬৩ গ্রীস্টাব্দে একাঁদন 
তিনি নুরাটের সংবাদদাতাকে (বকর খানকে ) এবং স্ুরাটের হাসপাতালের 
চিকিৎসককে বদাল না করার জন্য স্ুপাঁরশ করে আওরঙ্গজেবের নিকট একটি প্র 
লিখোছলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেও তান সাধ্‌কে 
পার্থিব ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ না করার জন্য পন্ত লেখেন। সোঁদন থেকে 
আওরঙ্গজেব সাধুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা বম্ধ করে দেন। খাঁফ খানের 
ইতিহাসে এ ঘটনার কথা দ-বার উল্লেখিত হয়েছে, যান সৈয়দ সাহেবের 
উদ্দেশে লাখিত পন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন । 

১২৭. গুজরাটের একটি শহরঃ তাঁপ্ত নদীর তরে অবস্থিত এই শহরটি 
একদা ভারতের সব চাইতে ধনী শহর ছিল ; শিবাঁজ দু'বার এ শহর লুণ্ঠন 
করেন। আগে ইহা একটি গুরুত্বপৃণ সামনুদ্রুক বন্দর ছিল, এখন তার স্থান 
দখল করেছে বোম্বাই । মোগল সাম্রাজ্যের সরকারণ নাঁথপন্রে ইহা “বন্দর কিংবা 
পোতাশ্রয় নামে আভাহিত হয়েছে । শিবাঁজ এই শহরকে 'তাঁর রত্বাগারের চাবি' 
বলে আঁভাহত করতেন । 

১২৮, অথাৎ মুহম্মদ বকর । 

১২৯, অথথ আল্লার প্রাতি ভাঁন্তসহ মৃত্যুবরণ করা এবং পরে তাঁর সঙ্গে 
[মালিত হওয়া-ল্ুফিবাদ সংক্রান্ত একটি পাঁরভাষিক শব্দ । 

১৩০. একট হাদস থেকে । র 

১৩১. অর্থাং আসাদ খান, যান ছলেন খ.বই পাঁণ্ডত ব্যান্ত।. 

১৩২. খাফি খান তাঁর হীতহাসে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। -মুহরম 
খান খেতাব প্রাপ্ত ইয়াকৃত খান, যিনি শাহাজাদা কাম বখশের গৃহাধ্যক্ষরূপে 
চাকারতে রত ছিলেন এবং বদমেজাজের জন্য যাকে শাহাজাদা পছন্দ করতেন না, 
শাহাজাদার পেছনে শাহ দরবার ত্যাগ করার সময্ন শাহাজাদার একজন সহচর 
কর্তৃক তারের সাহায্যে আহত হন। এ কারণে শাহাজাদার পাঁচজন সহচরকে 
কারারুদ্ধ করা হয় । হদু নামে তাঁদের একজন, শাহাজাদার দুধ ভাই, অপরাধী 
বলে সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে শাহাজাদার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আদেশ 
দেয়া হয়। 'কন্তু শাহাজাদা তাঁর এই দুধ ভায়ের বিচ্ছেদ এবং “কোতোয়াল এর 
হাতে তাঁকে সমর্পণ করা পছন্দ করেনান। শাহাজাদার কাছ থেকে হদুকে 
বাঁচ্ছল্ন করার জন্য হামদ-ডীক্দন খান. বাহাদুরকে (দ্₹* ১৬৮নং পর ) আদেশ 
দেয়া হয়। (হামিদ ) খান শাহার্জাদা কর্তৃক আহত হন, কিন্তু অবশেষে ১৯৬৯৭ 
এঈস্টাব্দে তাঁর দুধ ভাইকে কারারদ্ধ করতে সমর্থ হন । 


১৬৪ আওরঙ্গজেবের পন্্াবলী 


৬১৩৩. মহম্মদ কাম বখুশ । (দ্র' ৭৩নং পত্র) 

১৩৪. “নিকৃষ্টতম সঙ্গ --বইস-অল-করীন' --কথাগৃজি শয়তান অর্থে 
কোরানে দেখা যায়। এই শব্দগুচ্ছটি আকাস্মকভাবে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে 
'মা'আদসিরি আলমাগরি'তেও দেখা যায় । 

১৩৫. ইহা একাঁটি অদ্ভুত সাদৃশ্য যে খাফি খান এ ঘটনা সম্পকে একই 
চরণ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে শাহাজাদা অসৎ সঙ্গীর সংস্পর্শে 
অধঃপাতে িয়োছিলেন । 'মা'-আঁসাঁর আলমাগার'র লেখকও এ ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন । 

১৩৬. রাঙ্জা যার ওপর রাগ্াশ্বিত হতেন তার ওপর নজর রাখার জন্য 
নিষুন্ত লোক ; একি ভারতটয় শব্দ । 

“মহামান্য সম্রাট (অথাৎ আকবর ) ধমণয় উদ্দেশ্য থেকে “বান্দা, অথবা 
দাস নামটা পছন্দ করতেন না। কাজেই তান এই শ্রেণীর লোকদেরকে “চেলা' 
নামে আঁভাহত করেন £ এই 1হম্দী শব্দটর অর্থ একজন বিশ্বস্ত শিষ্য (তুলনয় : 
আরবী 'মুরিদ*)। চেলাদের বেতন দৈনিক এক টাকা থেকে এক পেনি প্স্ত 
হয়ে থাকে । সম্রাট তাদেরকে কয়েক শ্রেণীতে বিভন্ত করেছেন এবং তাদেরকে 
কমঠ ও অভিজ্ঞ লোকের 'নিক) ন্যস্ত করেছেন, যাঁরা তাদেরকে কতকগাল 
[বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন । এর্‌পে তারা জ্বানাহরণ করে, তাদের মযাদাকে 
উন্নত করে এনং যোগ্যতার সাঁহত তাদের কার্ধানবাঁহের শিক্ষা লাভ করে ।” 
( 'আইন-ই-আকবরণী' ) 

১৩৭. দ্রু' হ৬নং পন্র। 

১৩৮, কোরানের একটি আয়াত। 

১৩৯. তার আঁন্তত্বের পূর্বে আত্মার বিভীষত হওয়ার । 

১৪০. অরাং শায়েস্তা খান। (দ্র. ৯১নং পন্ত) সিংহাসন অধিকারের 
ব্যাপারে আওরঙ্গজৈব তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন । খানের মৃত্যুর পর আসাদ 
থান আমরুল-ওমরাহ খেতাবে সম্মানিত হন। (দ্র. ভুমিকা ) 

১৪১, দু* ১১৮নং পল । 

১৪২. দ্র. ৯৯নং ও ৯৪৬নং পন্ত। 

৯১৪৩, দ্র. ৩৪নং পত্র । 

শায়েস্তা খানের সর্বজ্যেন্ঠ পত্র আবুল ফতেহ খান ১৬৬৩ এ্রীস্টাষ্দে 
শিবাঁজর পূনা আক্মণের সময় তথায় নিহত হন। 

অপর জোগ্ঠ পত্র উমেদ থান বিহারের স্বাদার ছিলেন £ তানি পিতার 
ম:তুার কিছুদিন পরেই ১৬৯৫ শ্রীস্টাঙ্দে পরলোকগমন করেন। 

এ'তেকাদ খান, আবুল মালি এবং খোদা বন্দেহ খান --শায়েস্তা খানের 

জাই [তিন পত্র তাঁর মৃত্যুর পরেও অনেকদিন জীবিত ছিলেন। 


আওরঙগজেবের পল্লাবলণ ৬৬ 


১৪৪. এ নামধারী অনেক লোক ছিলেন। তাঁদের একজন তোরা, 
রাজগড়, পূরম্দর, সিঙ্গড়, পরনালা, এবং বিশালগড় অবরোধের সময় উপাস্থিত 
ছিলেন। ১৭০১-১৭০৪ খ্রীস্টাম্দ। বেনারসের হাফিজ আমানুল্লাহ খান 
নামে আঁভাহত আরেকজন লোক ছিলেন একজন গ্রন্থকার ও লক্ষেনীর “কাঁষি' 
এবং তিনি ১৭২১ থ্রীস্টাম্দে মত্যুমুখে পাঁতিত হন । এ নামে ভৃতীয় আরেক- 
জন লোক ছিলেন ; তান গোয়ালিয়রের ফৌজদার 'ছিলেন। তানি ১৬৮৬ 
শ্রীস্টাম্দে বজাপুর অবরোধের সময নিহত হন । 

১৪৫. ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তান কমরনগরের দূগ্গরক্ষক ছিলেন । 
১৭০৫ শ্রীস্টান্দে তাঁন বাঁকনগড় অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। ১০৬ খ্রীস্টাষ্দে 
তাঁকে ইমতিয়াজগড়ের 'ফৌজদার' পদে 'িনযুস্ত করা হয় । 

১৪৬. মধ্য ভারতের একটি সহর ৷ চতুর্দশ শতকে দাঁক্ষণাত্যের বিখ্যাত 
মুসলমান দরবেশ বুরহানউীদ্দন এ শহরের পত্তন করেন এবং তাঁর নামান্‌-, 
সারেই এর নামকরণ করা হয়। মুসলমানদের আমলে ইহা খান্দেশের 
রাজধানাতে পাঁরণত হয়ৌোছল । ইহা ভামা নদীর তরে অবাস্থত । দাঁক্ষণাত্যের 
যুদ্ধের সময় এ শহর আওরঙ্গজেবের প্রধান কাষলিয় 'ছিল। 

১৪৭. একাট আরব? প্রবাদ । 

১৪৮. দ্ুু. ১০০নং পন্রু। 

১৪৯. অর্থৎ আরবদেশের মক্কা ও মদিনা । 

১৫০. “মর আতে-আলম*এর লেখক বলেছেন, “যাঁদও কিছ: অসুবিধার 
জন্য তিনি (অর্থাৎ আওরঙ্গজেব ) মক্কায় হজ্জব্রত সম্পন্ন করতে অসমর্থ, 
তথাপি তংএ৫যান্রীদের সেই প.ণ্যভুমিতে যাওয়ার সুযোগ স্াবধা বাদ্ধর 
জন্য তান যে যত্ব নিতেন তা হজ্জব্রত সম্পন্ন করারই সমতুল্য বলে 'িবোঁচত 
হতে পারে ।” 

১৫১. দ্র. ১১নং এবং ঞ৬নং পন্্র। 

১৫২, প্রাজস্ব আদায়কার কে কীষজাবীর একজন বন্ধু হতে হবে । আগ্রহ 
এবং সত্যবাদতা হবে তার আচরণের বিধ। সে 'নিজেকে সবশ্রেম্ঠ প্রভুর 
প্রাতানীধ বিবেচনা করবে এবং নিজেকে এমনভাবে প্রাতাঁণ্ঠত করবে যাতে 
একজন কৃষক কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তির মধ্যস্থৃতা ছাড়াই তার সঙ্গে সহজে সাক্ষাংলাভ 
করতে পারে । সে রাজপথের দল্যদল, খুনী এবং অপরাধীদের শাস্তদান থেকে 
বিরত থাকবে না। সে আঁগ্রম টাকা 'দিয়ে এবং ধীরে ধারে তা আদায় করে 
অভাবগ্রস্ত ফুষকদের সহায়তা করবে। সে পাঁতত জীমকে আবাদোপযোগী 
করার চেম্টা করবে এবং যাতে আবাদী জাম পাঁতত জামতে পাঁরণত না হয় 
সেঁদকে লক্ষ্য রাখবে । সে মূল্যবান উৎপাদন বৃষ্ধির জন্য উৎসাহ দান 
করবে এবং এর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিধরিত করের 'কিয়দংশ মার্জনা করে দেবে । 


৬৬ আওরঙগজেবের পল্লাবলী 


আঁতারন্ত আদায়ের জন্য সে ভ্রমণ, ভোজ 'কিংবা শোককে উপলক্ষ হিসেবে 
বাবহার করবে না, এবং উপঢোকন গ্রহণে বিরত থাকবে ।” (আইন-ই-আকবরী' ) 

১৫৩. ১৬৯৯ শ্রীস্টাব্দে তিনি মৃলতানের মন্ত্রী নিষত্ত হন । 

১৫৪ শাহ আম্বাস কর্তক সংগঠিত পারস্য সেনাদলের টুপিতে ব্যবহৃত 
ফুল। তুকা* ভাষায় কযল' শব্দের অর্থ লাল এবং “বাশ শব্দের অর্থ 
মন্তক কিংবা টুর্পি; তারা লাল টুপি মাথায় পরত বলে এ নামে আভাঁহত 
হতো। “আন' ফাসর্ঁ ভাষার বহুবচনের অর্থবোধক । 

১৫6. দু. ১৬৮নং পল্গ। 

১৫৬, এখানে আওরঙ্গজেব ন্যায়পরায়ণতার পক্ষসমর্থনের জন্য উৎপশীড়ণকে 
' জোরালোভাবে 'নম্দা করছেন । (দ্র. ১৪নং ও ৮৮নং পন্ত ) 


১৫৭, একটি হাঁদস থেকে । 
১৫৮. আবদল কাশিমের পূত্র। তিনি আফগানিস্তানস্থ ফরগানার 


অধিবাসী ছিলেন এবং শাজাহানের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন । 
[তান কয়েক বছরের জন্য আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকার করেন। ১৬৯২ 
্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়৷ 

১৫৯. আভিধানিক অর্থ "শিয়াদের হত্যাকারী' । আরবাঁ ভাষায় 'রাফিষ'- 
এর অর্থ “দলত্যাগী” । শিয়ারা হলো মহম্মদ (দঃ)-এর জামাতা হযরত আলার 
অনুসারী পারস্যের মুসলমান । আওরঙ্গজেব সুল্নী মসলমান ছিলেন । 

১৬০, দ্র. ১২৮নং পন্ন। 

১৬১. দ্র. ই৮নং ও ১২৭নং পত্র । 

১৬২. দ্র, ৯৩নং পন্নু। 

১৬ত. কোরানের একাঁট অনুচ্ছেদ--কথাগীল এখানে মানবত্তে আরোশ্পিত 
দোজখ কর্তক শেষ বিচারের 'দিনে উচ্চারত বলে অনামিত হয়েছে । যেহেতু 
দোজথ তার বাল ( অথাঁ পাপা ও নাস্তকগণকে ) গ্রাস করে কখনও পারিস্তপ্ত 
হয় না এবং আরও বাঁলর জন্য চাংকার করে, তদ্রুপ রিপ-ও তার খোরাক পেয়ে 
কখনও পরিস্তপ্ত হয় না ( অর্থাৎ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিস্পন্ন ) এবং আরও 
পাবার জন্য চীৎকার করে। এখানে রিপৃকে দোজখের সঙ্গে তুলনা করা 
হয়েছে । 

১৬৪. আভিধাঁনক অর্থ নরাকার জগৎ আল্লার সবেচ্চি আবাসম্ছুল, 
যেখানে ফেরেন্ারা পর্যন্ত পেশছতে পারে না। এ শন্দাট কোরানচ্ছ হজরত 
মুহম্মদ (দঃ )-এর নৈশকালীন স্বর্গাবহারের বর্ণনায় দন্টে হয়। 

১৬৫, অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ; আভিধানিক অর্থ “হও এবং তা হয়ে গেল' । 
দনয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে কোরানের বর্ণনায় এ শবন্দগুল দৃণ্ট হয়। কথিত আছে 
যে আল্লাহ “কুন' শন্দাট উচ্চারণ করে সমগ্র পাঁথবী সৃষ্টি করেছেন | 


আওরঙ্গজেবের পল্লাবলী ৬৬ 


তুলনীয় : বাইবেলের ওজ্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পৃস্তক 'জেনোৌসস'-এর প্রথম 
পাঁরচ্ছেদ। 

ইহা মুসলমান ধর্মতত্ত্বেরে একটি বিতকিতত বিষয় । কোরানে এ কথার 
উল্লেখ আছে যে শেষ বিচারের দিন দোজখ যখন আঁধক হতে আঁধকতর 
বলির জন্য চীংকার করবে তখন আল্লাহ্‌ দোজখের প্রান্তে তাঁর পা রাখবেন। 
তাহলে দোজখ পাঁরত্তপ্ত হবে এবং তারপর থেকে অধিক বাঁলর দাবি আর 
করবে না। 

১৬৬. একাঁট সুফীয় 'িশ্বাস। ম্যাথ্য কৃত বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেস্টে 
কিছুটা এ ধরনের একাট ভাব ব্যস্ত হয়েছে যেখানে খ্্রীস্ট বলছেন, “যাঁ্দ আমাদের 
মধ্যে সারষার বীজের মতো সামান্যতম বশ্বাসও থাকে তাহলে আমরা একটি 
পরবতকে তার চ্ছান থেকে সাঁরয়ে দিতে পার । 

১৬৭. দ্র. ১৬নং পর্ন । 

১৬৮. আওরঙ্গজেবের একজন সেনাপাঁত । এই নামধারণ অনেক সেনাপাঁতি 
ছিলেন । তাঁদের একজনের নাম দাউদ খান কুরোশি, যিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক 
১৬৭০ শ্রীস্টান্দে এলাহাবাদের স্ুবাদার 'ন্যব্ত হন। 

এ নামের আঁধকারী আরেকজন প্রাসম্ধ সেনাপাঁত 'ছিলেন, 'যান দাউদ 
থান পান্ন নামে আভাঁহত ছিলেন এবং এখানে উল্লেখিত হয়েছেন । এই পন্ন 
আওরঙ্গজেবের একজন পাঠান সেনাপতি ছিলেন ; তানি তাঁর আঁতিরিন্ত সাহসের 
জন্য ভারতবর্ষের সর্বন্্ন খ্যাত ছিলেন এবং তাঁর স্মাঁত এখনও দাঁক্ষণাত্যের 
উপকথা ও প্রবাদে অমর হয়ে আছে। তান আওরঙ্গজেবের অধীনে অনেক 
বছর চাকরি করেছেন। ১৭০৬ শ্রীস্টাষ্দে বাঁকনগড় অবরোধের সময় তিনি 
উপস্ছিত ছিলেন। তান ১৭০৮ গ্রীস্টাষ্দে বাহাদূর শাহ্‌ কর্তৃক যূলফিকার 
খানের স্থলে দারক্ষিণাত্যের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৭১৫ শ্রীপ্টায্দে ফরুখাঁশিয়রের 
সময় সৈয়দ আলর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 'গিয়ে তান নিহত হন। (দ্র ১৬৮নং 
পল্র) 

১৬৯. দ্র. ১৪৩নং পল্ল ৷ 

১৭০, দু" ৮৪নং পত্র । 

১৭১. আওরঙ্ঈজেবের দূধ ভাই খান জাহান বাহাদ:রের দ্বিতীয় পনর । 
১৬৮৭ গ্রীস্টাব্দে তিনি লাহোরের সুবাদার 'নিষস্ত হন। ১৬৯১ গ্রীস্টাব্দে তানি 
?তন-হাজারী পদে উন্নীত হন। ১৬১৯৫ শ্রীস্টাম্দে তান এলাহাবাদের সুবাদার 
নিযুক্ত হন। ১৭০৪ গ্রীস্টাম্দ্ে তান মহবত থানকে শায়েস্তা করেন । (দ্র. 
২৮নং পত্র) | 

১৭২. দু. ১৪৬নং পর । 

১৭৩, দু. ১০৯নং পন্ন। 


১৬৮ আওয়ঙগজেবের পল্লাবলগ 


১৭৪. ১৬৮৩ শ্রীস্টাষ্দের পূর্বে তিনি দৌলতাবাদের দুর্গরক্ষক ছিলেন। 
১৬৮৭ খ্রাস্টাব্দে তিনি মৃতি'জা খান খেতাবে সম্মানিত হন । 

১৭৫. আ'যম খান কোকার পূত্ত; ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'গোসলথানা'র 
তত্বাবধায়ক 'নষ-্ত হয়োছলেন। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'অহোঁদদের' মির 
বখ্‌ূশি এবং ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বেরৌলর “ফৌজদার” ও মন্ত্রী নিষন্ত করা হয়। 
শায়েস্তা খানের মৃত্যুর পর তিনি ফিদা খান খেতাবে সম্মানিত হন এবং ১৬৯৪ 
শ্রীস্টাব্দে আকবরাবাদের স্ুবাদার নিষ্যন্ত হন । শায়েস্তা খানের পূন্ত উমেদ খানের 
মৃত্যুর পর ১৬৯৫ শ্রীস্টা্দে তাঁকে 'বহারের স্ুবাদার পদে নিয়োগ করা হয় । 

১৭৬ পামব্‌ক্ষের ডালপালায় পাতা নেই ললে এর শন্যতার প্রাত ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। 

১৭৭, ১৬৮২ ব্রীস্টাম্দে সর্বপ্রথম তিনি “কোতোয়াল' ছিলেন । ১৬৮৮ 
শ্রীস্টাব্দে তাঁকে সিরদার খান খেতাব দেয়া হয়। ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তান প্রধান 
সাহস নযুক্ত হন। 

১৭৮. ১৬৬৪ শ্বীস্টান্দের পূর্বে তিনি কা্মিরের সুবাদার ছিলেন । ১৬৬৫ 
শ্রীস্টাষ্দে তিষ্পত আক্লমণ্রে জন্য তাঁকে আদেশ দেয়া হয়, তিনি 'তিষ্বতকে 
দিল্লীর অধধনস্থ করদ রাজ্যে পরিণত করেন । ১৬৭৯ খ্রীস্টাম্দে তিনি বিহারের 
স্ুবাদার 'নিযন্ত হন । ১৭০৯ শ্রীস্টান্দে তান পরলোকগমন করেন । শাহাজাদা 
কাম বখশকে ধন্র্বদ্যা 'শক্ষাদানের জন্য তান তাঁর গৃহশিক্ষক নিয্ত হন। 
[তান ত'রিবত খানের পূত্ন ছিলেন । 

১৭৯. দ্র. ৩নং পল্র। 

১৮০. এট কোরানের একটি গল্পের বরাত, যেখানে আল্লার আঁস্তত্ব সম্পকে 
দু'জন লোক পরস্পরের মধ্যে কলহকারাী হসেবে বাঁণত হয়েছে । 

১৮১. প্র. ৯২০নং পল্ন। 

১৮২. এক ধরনের স্বণণমদ্রা, এর প্রথম উদ্ভাবক আশরাফের নামানুসারে 
ইহা এ নামে আভাহত। আওরঙ্গজেবের আমলে একটি “আশরাফ? সতেরো 
টাকার সমমানের ছিল । 

১৮৩. দু ১২৬নং পন্ন 

১৮৪, উমদাতুল-মূলক খেতাব-প্রাপ্তঃ সাদেক খান মর বখাঁশর পৃন্তর। 
তিনি সম্রাট শাজাহানের অধীনে পাঁচ-হাজারী [ পদমযদার অধিকারগ ছিলেন 
এবং কিছুকালের জন্য তাঁর মশ্নিপদে আঁধাঁঘ্ঠত ছিলেন । আনূমানিক ১৬৬২ 
্রান্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে তীর প্রধানমন্ত্রী নিযক্ত করেন। ১৬৬০ ্রীস্টাব্দের 
পূর্বে তিনি মলোয়ার সুবাদার ছিলেন । ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দল্লিতে 
পরলোকগমন করেন । তাঁর মৃত্যুর পর আসাদ খানকে আসাদ-উদ্‌-দৌলা 
খেতাবসহ প্রধানমন্ত্রীর পদ দান করা হয় । (দ্র. ৯০১নং পন্ত ) 


আওর়ঙজেবের পল্লাবলী ১৬৯ 


১৮৫. দই পাড়াবাঁশষ্ট শিরোপা, একটি ভারতীয় শব্দ । 

১৮৬. একজন চার-হাজারী আমির, যিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে 
গোলম্দাজবাহনীর আঁধনায়কের পদে চাকরি করোছলেন। ১৬৫৯ ত্রীস্টাব্ছ্ 
?তিন আজমিরের সুবাদার 1নযন্ত হন । তান শ্লীনগরের জমিদার পথ সিংহের 
বিরুদ্ধে প্রোরত হন, যান ১৬৬০ শ্রীস্টাব্দে দারার পত্র সুলেমান শেকোকে 
আশ্রয় দিয়েছিলেন । সে বছরই তানি সুলতানের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৬৩ 
্রীস্টাম্দে তিনি পারসোর শাহ আব্বাসের নিকট রাষ্ট্রদূত 'হসেবে প্রোরত হন। 
?তনি বরনালা, বিজাপহর ও সতারা অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন । ১৭০০ 
শ্রীস্টা্দে ধসস্তগড় অবরোধের জন্য তাঁকে নিয-ন্ত করা হয় । ১৭০৫ শ্রীস্টাঞ্দে 
তিনি ণমর-এ-অতেস' নিষন্ত হন । আওরঙ্গজেবের মত্যুর পর 'তাঁন শাহাজাদা 
আ'যমের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আগ্রার নকট আ'যম ও মুয়যূযমের মধ্যে 
সংঘটিত যুদ্ধে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন । (দ্র. ১৩৫নং ও ১৪৪নং পন্্) 

১৭. দশ কিংবা একশত লোকের ওপর আধিপত্যবিস্তারকারী সদরি । 
তুকাঁ ভাবায় “মঙ্গ' শব্দের অর্থ দশ কিংবা একশত এবং “বাশ” শব্দের অর্থ 
নায়ক কিংবা সর্দার । 

১৮৮. দু. ১৪৪নং পন্ন। 

১৮৯. দ্র. ১৬৯নং পত্র । 

১৯০. তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ ইব্রাহম খাঁললল্লাহ। সবপ্রথম 
[তিনি গোলকুণ্ডা ও হায়দ্রাবাদের রাজা আবুল হাসানের অধীনে সেনাপাঁত 
গহসেবে চাকারতে রত ছিলেন । আওরঙ্গজেবের হায়দ্রাবাদ অবরোধের সময় 
(১৬৮৫ শ্রীস্ণব্দ ) ।তনি তাঁর প্রভুর পক্ষ ত্যাগ করে আওরঙ্গজজেব্র পক্ষে 
যোগদান করেন। পরে ১৬৮৬ ্রীস্টাব্দে সম্রাট তাঁকে মহষ্বত খান উপাধিতে 
সম্মানিত করেন । সে বছরই তাঁকে বেরারের সুবাদারের পদে নিয়োগ করা হয়। 
পরে তিনি লাহোরের স্ুবাদার নিষনন্ত হন। (দ্ং ১৩৬নং পন্র ) 

১৯১. দ্বু' ৯৯নং ও ১২৮নং পন্ন। 

১৯২. যাঁদও আওরঙ্গজেব নিজে আড়ম্বর ও জাঁকজমকের খুবই অন:রাগণ 
ছিলেন তথাপি এখানে তাঁকে আমরা পোশাকের সরলতা সম্পকে" প্রচাররত 
দেখতে পাচ্ছি। 

১৯৩. পান এরটি ভারতীয় শব্দ। হম্দু বা মুসলমানেরা সাধারণত 
সুপারি ও অন্যান্য উত্তেজক দ্বব্য সহকারে পান চর্বণে খুবই আসন্ত। সাধারণত 
কেউ যাঁদ কোনো হিন্দুর বাঁড়তে যায় তাহলে তাকে পান দেয়া হয়। পান 
বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। 

“পান পাতা সম্ভবত এক ধরনের শাককে বোবায়, কিন্তু রসজ্ঞ 
ব্যন্তরা এটাকে চমৎকার ফল বলে আঁভাঁহত করে থাকেন। 
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দাল্লার আমির খসরু তাঁর একাট কবিতায় বলেছেন, “ইহা উদ্যানের 

ফুলের মতো একটি চমৎকার ফল, 'হম্দংন্তানের সবচাইতে সুক্দর 

ফল। পান খাওয়ার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাক্ছ্যের উপযোগী হয় 

এবং মুখের দ:গ্ধ দুর হয় । ইহা দাঁতের মাড় শম্ত করে, ক্ষধার্তকে 

পাঁরত্তপ্ত করে এবং পরিত্তৃপ্তকে করে ক্ষধার্ত ৷” (“আইন-ই-আকবরা? ) 

আহারের পর পান গ্রহণ করা হয়; কারও সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এবং 

কারও কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় আপনাকে পান দেয়া হবে। “পান এমন 

এক ধয়নের পাতা, যা নাদণ্ট প্রস্তুতির পর রাজোচিত অন:গ্রহের চহ্ুস্বরপ 

দেয়া হয় এবং দাঁতের সাহায্যে চর্বণের পর যা মবাস-প্রশ্বাসকে স্গম্ধযাস্ত করে 
এবং ওঘ্ঠপটকে করে রন্ত্রম ।”-বানিক্ার | 

১৯৪. ব্যঙ্গাতুক। আওরঙ্গজেব শৃঙ্খল ও 'নয়মানুবর্তিতা পছন্দ করতেন। 

১৯৫. সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের বিখ্যাত মহত্বত খানের ছ্িতণয় 
পুত্র ; ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তানও এ উপাধ লাভ করেন। 
তাঁর প্রকৃত নাম ছিল লোহরাম্প ৷ তিনি দু'বার কাবুলের স্ুবাদার ছিলেন 
এবং দাক্ষিণাতোর সেনাবাহনীর ওপর তাঁর আধিপত্য ছিল। কাবুল থেকে 
শাহী দর্শনে আসার পথে তিনি ১৬৭৪ খ্রীস্টাম্দে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। 

এই একই নামের আরেকজন লোক 'ছিল, যাকে জাহাম্দর শাহ কারার্ধ 
করেন । 

৬৯৬, দু. ১৬৭নং পণ্ী। 

১৯৭, আমানত খান মিরাকের দ্বিতীয় পূত্র। আওরঙ্গজেব তাঁকে 
[বিজাপুর ও মলোয়ার সুবাদার ননযস্ত করেন। 'তাঁন একজন চমৎকার কাব 
ছিলেন এবং সুম্দরতম স্টাইলে রচিত একটি “দেওয়ান” ( কাবতা সংকলন ) রেখে 
গেছেন । কাব 1হসেবে তাঁর নাম ছল বিক্রম । 

মনে হচ্ছে আওরঙ্গজেব তাঁর প্রবীনতম ও অন্তরঙ্গতম বম্ধূদের মৃত্যুসংবাদ 
উদাসীনতার সাহত গ্রহণ করতেন । 

১৯৮. দু. ১০৬নং পত্র । 

১৯৯. হম্মত খানের পূত্র এবং ইসলাম থানের পৌন্, ১৬৯৯ খ্রীস্টায্দে 
শাহাজাদা বেদার বখতের সেনাবাহনতে 'বখুশি' এবং সংবাদদাতা শনযত্ত হন । 
১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মলেইর-এর দূর্গরক্ষক ছিলেন । 

২০০. [তিনি ছিলেন একজন “মির মূস্সী" (প্রধান কেরানী )। (দ্র' ৬২নং 
পন) 

২০১. দ্র. ২৮নং পন্ত। 

২০২, দু. ১২০নং পল্র। 

২০৩, দাঁক্ষিণাত্যের একটি শহর । এর পর্বনাম ছিল ভাগনগর । গোল- 
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কুণ্ডার মুহম্মদ কুলী কুতুব শাহ ১৬৯৯ ত্রীস্টাব্দে এর পত্তন করেন এবং তাঁর 
ল্জ্দ্রী স্লী ভাগমতীর নামানুসারে এর নামকরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর 
তদীয় পূত্র হায়দার এর নাম পাঁরবর্তন করে হায়দ্রাবাদ রাখেন। প্রাচীন 
রাজধানী গোলকুপ্ডার পর ইহা গোলকুণ্ডার শাসকদের নতুন রাজধানী ছিল। 
এক্ষণে ইহা বর্তমান নিযাম বাহাদুরের রাজধানী । ইহা 'সিম্ধু প্রদেশের 
হায়দ্রাবাদ থেকে স্বতন্ত্র একটি শহর । 

২০৪. রাজা তোডরমল নামে পাঁরাচিত, সম্রাট আকবরের বিখ্যাত অর্থমন্ত্রী, 
অযোধ্যার লহরপূরে জম্ম । তানই মোগল সাম্রাজোর সমগ্র ভূভাগ জরিপ 
করেন এবং উত্ত সাম্রাজ্যে একটি নতুন কর ব্যবস্থার প্রচলন করেন; তান 
লাহোরের খাঁত্র উপজাতির একজন হিন্দু ছিলেন। আকবরের শাসনকালের 
২৭তম বে" তানি সাম্রাজ্যের “দেওয়ান? (মন্ত্রী) নিযুস্ত হন। আকবর ১৫৮০ 
হ্বস্টাব্দে তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযন্ত করেন। তান ছিলেন চার-হাজারী 
আধিনায়ক । তিনি ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে পরলোকগন করেন । 

আবুল ফযল তাঁকে ব্যান্তগতভাবে পছন্দ করতেন না, কিন্তু তাঁর কঠোর 
সাধৃতা এবং যোগ্যতা সম্পকে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন ; তিনি তাঁর মেজাজের 
প্রাতীহংসাপরায়ণতা এবং গোঁড়ামর বিরদ্ধে আঁভযোগ করেছিলেন ৷ “সমসামায়ক 
এঁতিহাসিকদের দ্বারা প্রায়ই একগঠ্য়েমি এবং গোঁড়ীমির আভিযোগে আঁভযাব্ত 
হলেও, সেনাপতি ও রাজস্বাধ্যক্ষ হিসেবে তোডরমলের খ্যাতি আবুল ফষল ও 
মানাসংহ সহ আকবরের আঁধকাংশ আমিরের কাবিল অপেক্ষা আঁধককাল 
গ্ছায়ী ছিল। আধুনিককালে তান ভারতবর্ষের লোকদের নিকট সবচাইতে 
অধিক পাঁরচিত। 

২০৫. শেখ মুবারকের সরবজ্যেন্ঠ পানর, ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় জন্ম । 
?তাঁন 'ছিলেন আকবরের শ্রেঘ্ঠ মন্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধ । তান আকবরের 
রাজত্বকালের বিখ্যাত কাব ও অনুবাদক ফজর ভাই ছিলেন । 'তাঁন “আইন- 
ই-আকবরী (আকবরের বাধ ও নিয্লমাবলী--১৫৯৬ গ্রীস্টাব্দ। যা এই 
পল্লাবলীতে প্রায়ই উদ্ধৃত হয়েছে ) এবং “আকবরনামা'র লেখক । ১৬০২ 
্রীস্টাব্দে তান যখন দাঁক্ষিণাত্য থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবতন করছিলেন তখন 
জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় উদবার নিক নরাঁসংহ দেও কর্তৃক নিহত হন । “তেগ-ই- 
আজায-ই-নবি আল্লাহ সের-ই-বাগি বাঁরদ' ( অথ আল্লার রন্গুলের বিস্ময়কর 
তরবাঁর বিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ করে )--এই ফাসঁ কাবতা থেকে তাঁর মৃত্যুর 
তাঁরথ (১৬০২ খ্্রীস্টাব্দ ) পাওয়া যেতে পারে। কাঁবিতাঁট খান-ই-আযম 
মিজাঁ কোকাহ কর্তৃক রচিত, যান আবুল ফষলের ধমী়্ মতবাদের জন্য গোঁড়া 
মুসলমানদের সঙ্গে তাঁকে বিধম্ণা বলে বিবেচনা করতেন ঃ “বান্দা আবুল 
ফধল' ( অথাৎ দাস আবুল ফষল )। 
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শেখ আবুল ফযল-ই-আল্লামি “কলিলা ও দমনা' নামক আরবী গ্রন্থ 
ফাসাঁতে অনুবাদ করেন এবং এর নামকরণ করেন “আয়ার দানেশ” । “লেখক 
হিসেবে আবুূল ফযল ছিলেন অগ্রাতিদ্বম্ী।” কাব হসেবে তাঁর নাম ছিল 
আল্লামি (শিক্ষিত ব্যন্ত )। তান “মকতুবাদে আল্লামি' নামে পাঁরাচিত 
পন্তাবলী লেখেন, যা সরকারী পন্র-ব্যবহারের আদশ* স্বরূপ । তাঁর রচনাশৈলগ 
অনকরণযোগ্য নয় ; িম্তু “বাদশাহ্‌-নামা'র লেখক আবুল হামদ লাহোর 
তাঁর রচনাশৈলী অনুকরণ করোছলেন । সা'দ আল্লাহ্‌ খান আল্লামি (দ্র. ১৫নং 
পল্র ) এই হামিদ লাহো'ির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন । (সাহত্যে) আবুল 
ফযল 'ছিলেন সুপশ্ডিত | ধমীয় মতবাদে তান ছিলেন উদ্াারপন্থী । আকবর 
স্বীয় ধায় মতবাদের জন্য প্রধানত তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং 
তাঁর 'নকট খশী ছিলেন । তাঁর যগে ভাবল ফযলের প্রভাব ছিল অপাঁরমিত । 
গতনি ছিলেন আড়াই-হাজার? আঁধনায়ক । 

২০৬. মধা ভারতের একটি ক্ষ দ্রু প্রদেশ ; সংস্কৃত “ভারড+এর 'হিম্দ্‌ন্তানী 
[বিকৃতি । হিন্দ-স্তান?ী ভাষার একটা প্রবণতা এই যে সংস্কৃত কিংবা 'হন্দীর 
ব্যন্ত স্থান ও বস্তুর নামের অথবা যে কোনো শব্দের 'ভ'১ব' এবং ডর -এ 
পারবর্তিত হয়; 1ভক্তণ”-স্পবক্ষম”* ভিসই০বিসই' (বসন বোম্বাইয়ের 
[িনকটবতর্+ একটি শহর ), 'ভড'১বর' (একটি ভারতীয় বৃক্ষ )ঃ “ভডা' বরা? 
( বড় কিংবা প্রাচীন ) ইত্যাঁদ । 

২০৭. তান ছিলেন সুরাটের সংবাদদাতা । আওরঙ্গজেব তাঁকে বদাঁল 
করতে চেয়োছলেন ; কিন্তু সৈয়দ সা'দ আল্লাহ্‌ দরবেশের অনুরোধে তাঁকে 
তাঁর নিজের কর্মস্থলেই বহাল রাখা হয় । ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দ । (দ্র. ১২৫নং 
প্র ) 

২০৮. এই পন্রগলিতে বারবার পুনর্ত্ত হচ্ছে যে আওরঙ্গজেব ন্যায়- 
পরায়«তার একজন বড় সমর্থক ছিলেন এবং অত্যাচার ও আচারের ঘোর 
িরোধস ছিলেন । (দ্র. ১৪নং গন্ধ) 

২০৯. পত্রাটির এই শেষাংশ “মা'আ'সার আলমণগার'-র লেখক কর্তৃক 
উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে লেখক সমগ্র পন্লাট বিশেষ করে শেষের অংশ হুবহু উদ্ধৃত 
করেছেন। 

২১০. আসাদ খানের পত্র । 

২১১. এই চরণটিও “মা'আসরি আলমাগার'-র লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত 
হয়েছে । 

২১২, দ্বু. ৪গনং পত্র। 

২১৩, দ্র. ২৬নং ও ৩৪নং পল্। 

২১৪. অর্থাৎ এগুলি আওরঙ্গজেবের কথা । তিনি বলছেন ধাঁদ একজন 


আওরঙ্গজেবের পত্লাবলী ১৭৩ 


“দেওয়ান উপযত্ত ও খাঁটি না হয়, তাহলে সে একজন শয়তান, কিংবা পশু 
অথবা একাট প্রাণহীন ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর ধারণানূসারে 
“দেওয়ান শব্দটি দু'টি শব্দ সমন্বয়ে গঠিত--“দেও' ( একজন শয়তান ) এবং 
“আন' ( কলম এবং দোয়াতদানের প্রতীকর্‌পে ব্যবন্থত )। এরপে “দেওয়ান” যাঁদ 
উপযুস্ত এবং সং না হয়; তাহলে তার দশট গুণ থাকে - একটি হলো শয়তানের 
গুণ, অপরাটি হলো লেখকের গুণ । পরম্তু সা'দ আল্লাহ্‌ খানের ধারণানুসারে 
দেওয়ানের একটি মান্ত্র গুণ থাকে, অর্থাৎ লেখকের গুণ্‌। এখানে পরোক্ষভাবে 
আসাদ খানের বিরুদ্ধেই মন্তব্য করা হয়েছে। 

২১৫, দ্র. ৮এনং পন্র। 

২১৬, বাংলার একাঁট শহর ও জেলা । লক্ষের নিকটবতর্দ অযোধ্যায় একই 
নামধারী আরেকাঁট শহর এবং জেলা আছে ; “আইন-ই আকবর?'-তে অযোধ্যার 
এই লস্করপুর কেবলমান্র লস্কর নামে আঁভাহত হয়েছে । 

২১৭. সাফ শেকন খানের পূত্র এবং কেয়ামডীদ্দন খানের পৌন্র। তাঁর 
পিতার মৃত্যুর পর তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর তত্বাবধাররক নিযুস্ত হন। ১৬৯৩ 
্বীস্টাম্দে তাঁকে “তন-বখাঁশ' (ব্যক্তিগত বখাশি) নিযুক্ত করা হয়। ১৬৯৯ 
্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রুহ 
আল্লাহ খান 'বখাঁশি নিযুক্ত হন। (দু. ১১৪নং পল্ন ) মুখলেস খান গদ্য এবং 
পদ্য রচনায় জ্পাণ্ডত ছিলেন । তাঁর কবিতা উপদেশপূর্ণ। তিন তাঁর গজলের 
জন্য পাঁরচিত। তাঁর একটি গজল “মা'আঁসার আলমাগর'তে উদ্ধৃত 
হয়েছে। 


গাযি-উদ্িন খান বাহাদুর ফিরুষ জঙ্গ১-এর 
উদ্দেশে লিখিত পত্তাবলী 


১৫৭এনং পন্্ং 


(আমার ) বিশ্বস্ত খান ফিরুয জঙ্গ আমি রাজানৃগত বম্ধৃকে ( অর্থাং 
(িরূয জঙ্গকে, যিনি তখন অন্রচ্ছ ছিলেন ) নিজে দেখতে আসার জন্য ইচ্ছা 
করোছলাম ; কিম্তু কোন মুখ নিয়ে এবং কিরূপে আমি তোমাকে দেখার জন্য 
আসতে পার? অতএব আমার নয়নমণিকে (অথ আমার প্রিয় খানকে ) 
দেখার জনা এবং আমার অন্তরের গোপন কথা তোমার নিকট খুলে বলার জন্য 
আমি আমার পক্ষ থেকে সা'দত খানকে৩ পাঠালাম । নতুন ফলের মধ্যে কেবল 
আওরই এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীক চিকৎসকগ্ণণ আঙু(রকে এই মহান, 
[বশ্বস্ত ও শিক্ষিত থানের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষাতিকর বলে ধারণা করছে । কাজেই 
আমি নিজেই আঙুর খাই না। যাঁদ মহান আল্লার ইচ্ছা হয়, তাহলে তোমার 
আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একন্ে আঙুর খাব। (চরণ) “হে 
আল্লাহ! আমার এ আকাঙ্ক্ষা (আরোগ্য লাভের ) কেমন সুখকর ! তুম 


আমার এই আকাতক্ষা পর্রণ কর ।” 


১৫৮নং পন্র (১৭০২ ত্রীস্টান্দর ) 


বিশ্বস্ত খান 'ফর.য জঙ্গ, তোমার সেনাবাহনীর বিচ্ছিন্নতাকে সাহায্য করা 
যায় না। দান এবং ভাতাসহ অনুগৃহাত হওয়ার জন্য তোমার পূন্রকে আমার 
মাহমাম্বিত দরবারে পাঠিয়ে দাও। তারপর সে আমার অনুগত বম্ধূর ( অর্থাৎ 
তোমার ) নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। (চরণ) "সাবধান ! তুমি আল্লার 
রহসোর সম্ধান না জানলেও হতাশ হয়ো না। ( অদৃট্টের ) লীলা এবং কৌশল 
পদরি আড়ালে লুকিয়ে থাকে । দ£াখত হয়ো না।” ( অথাৎ দ্যার্বপাকে 
পড়ে খানের মতো লোকের হতাশ হওয়া উচিত নয় ; কারণ 'নাঁদর্ট সময়ের পরে 
সৌভাগ্য দ.ভগ্যিকে জয় করবে )। (চরণ) শবাচ্ছন্নতার আশগ্কাই দুশ্চিন্তার 
সাহত হৃদয়কে দপ্ধীভূত করেছিল । যেভাবেই হোক আকাশের প্রতারণার জন্য 
আমাদেরকে অবশ্যই এ বিচ্ছিন্ততা সহ্য করতে হবে।* (একইর্‌পে তার 
সেনাবাহনীর 'বাঁচ্ছন্নতার জন্য খানকেও সহ্য করতে হবে, যার জন্য তিনি ভীষণ 
ডান্ঘগ্র ছিলেন )। 


আওরজজেবের পত্লাবলণ ১৭৫ 


১৫৯নং পন্তর 


বিশ্বস্ত খান ফির জঙ্গ, সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য । আমাদের মধ্যে 
হৃদয়ের কোনো ব্যবধান নেই (অথ বহু দূরে থেকেও আমরা পরস্পরকে 
ভালোবাস )। 

(শ্লোক): “্যাঁদ তুমি ইয়েমনেও? থাক এবং একই সময়ে আমার মধ্যে 
( অর্থৎ আগার হৃদয়ের মধ্যে ), তাহলে তুমি আমার 'নকটেই আছ । 'কিদ্তু 
তুমি যাঁদ আমার িকটেই থাক এবং একই সময়ে আমার বাইরে ( অর্থাৎ আমার 
হৃদয়ের বাইরে ), তাহলে তুমি ইয়েমনে আছ বুঝতে হবে ।” ( অথাৎ যাঁদ 
তুমি আমার কাছ থেকে ইয়েমনের মতো দরবতঁ চ্ছানে থাক এবং সেখানেই 
আমাকে ভালোবাস, তাহলে তুমি আমার কাছেই আছ বলে মনে হবে; কিন্তু তুম 
যাঁদ আমার কাছে থেকেও আমাকে ভালো না বাস, তাহলে তুমি আমার কাছ 
থেকে ইয়েমনের মতো দ[রবতর্* স্থানে আছে বলে মনে হবে )। (একইর্‌পে 
আওরঙ্গজেব খানের কাছ থেকে বহু দুরে থাকলেও খানের জন্য তাঁর ভালোবাসার 
কারণে তান নিজেকে খানের নিকটেই আছেন বলে কল্পনা করেছেন ) খূব 
সম্ভব তোমাকে সারাদনের কাযবিলীর সংবাদ জানানো হয়েছে, যাতে বাহ্যক 
সংযোগ রম্মন করা সম্ভব হতে পারে। আম এনায়েতুল্পহ- খানকে দোঁখাঁন। 
তার স্থান এখন শূন্য আছে। (চরণ ) “যেখানেই জন্ম হোক না কেন, 
গোলাপ গোলাপই”। 


১. িলিচ খান সদর-উস্‌-সদ:রের পত্র (দ্র. ৪৮নং পত্র) এবং দাঁক্ষিণাতোর 
বতমান নিযাম রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাতা খ্যাত 'ন্যাম-উল-মুলক আসফ ঝার 
শপিতা। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শাহাবদ্দিন। তিনি ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সমরখম্দ 
থেকে 'দাল্লতে আগমন করেন । ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উদেপ:রের রাণীর বিরুণ্ধে 
বীরোচিত সামারক কাজের জন্য 'তাঁন আওরঙ্গজেব কর্তক গাধি উীদ্দন 
(ধের ব।র যোদ্ধা ) খেতাবে সম্মানিত হন। কঙ্কনে তাঁর কাযবিলশ এবং 
রাহি দুর্গ আঁধকারের জন্য তাঁকে ফিরুয জঙ্গ (যুদ্ধ িজয্ঈ ) খেতাব দেয়া 
হয় । তান গোলকুণ্ডা এবং 'বিজাপুর অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন। বিজাপুর 
বিজয়ের পর তাঁকে “ফরবন্দে আর্জমান্দ' ('প্রয় পুত্র) খেতাব দেয়া হয়। ১৬৮৮ 
্রাস্টাম্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুস্ত হন। "তান দাঁক্ষণাত্যের যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করেন। তান সম্তাঁজ গোরপুরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, যার মন্তুক 
[তিনি সম্াটকে উপহার দিয়োছিলেন। জলবায়ুর খারাপ প্রভাবের দরুন তান 
গুরুতরর€পে ভুগতে থাকেন এবং তারই ফলস্বরূপ তিনি ১৬৯৮ গ্রীস্টাষ্দে তাঁর 
উভয় চক্ষুর দৃণ্টিশান্ত হারিয়ে ফেলেন। তিনি ১৭০৫ স্রীপ্টাষ্দে মলোয়ার 
অভ্যন্তরে তেমিয়া 'সিম্খিয়াকে পরাঁজত করেন। তাঁর এই কাজের জন্য তান 


৭৬ আওর়ঙ্গজেবের প্রাবলী 


শঁসপাহ সালার' ( সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ) খেতাব লাভ করেন এবং বেরারের 
সুবাদার নিষুত্ত হন। ১৭১০ গ্রীস্টান্দে তিনি বাহাদুর শাহ্‌ কর্তক 
আহমেদাবাদের সুবাদার নিষুস্ত হন এবং সেখানেই ১৭১১ ত্রীস্টাব্দে পরলোকগমন 
করেন। ন্তাঁর শাস্ত মেজাজের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত 'ছিলেন তাঁদের সকলের 
স্বারাই তিনি যেমন সম্মান ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করোছিলেন, ঠিক তেমাঁন সম্মান 
ও প্রশংসার সঙ্গেই তিনি পরলোকগমন করেন।” খাফি খান তাঁর সম্পর্কে 
বলেছেন, “তিনি ছিলেন এমন একজন লোক যাঁর জন্ম 'বিজয়ের মধ্যে এবং 
এমন একজন কঠোর শৃতখ্খলারক্ষক 'যীন সর্বদাই তাঁর শন্লুর ওপর বিজয় লাভ 
করেছেন।” 

২, ১৬৯৮ শ্রীপ্টাম্দে খানের চোখে যে দ.ঘটনা ঘটেছিল খুব সম্ভব 
এ পন্লে সে কথাই উল্লোখিত হয়েছে । (দ্র. ১নং টীকা ) 

৩, ওরফে মুহম্মদ মুরাদ খানেষাদ খান, দাক্ষিণাত্যের একজন সংবাদদাতা 
এবং দাক্ষিণাত্যের খান জাহান বাহাদ:রের সেনাবাহিনীর “দেওয়ান” । গোলকুণ্ডার 
আবুল হাসানের দরবারে তান আওরঙ্গজেবের প্রাতনিধি ছিলেন । আওরঙ্গজেব 
তাঁর অসাধূতার জন্য 'বিরন্ত হন এবং ১৬৮৮ গ্রীস্টাব্দে গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর 
তাঁকে তাঁর খেতাব থেকে বণ্চিত করেন। কিন্তু পরে তাঁকে ক্ষমা করা হয়। 
[তান ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিন মার্শদকু'ল খানের পন্ত 
ছিলেন। 

৪. গিন 'কিলিচ খান? ওরফে নিষযাম-উল-মহলক আসফ ঝা। (দ্র" ৯৪নং 
পন্ন) 

৫. দ্র. ১০১নং পন্ত। 


যুলফিকার খান বাহাদুর নলরগু জজ১-এর 
উদ্দেশে জিখিত পত্রাবলী 


১৬০নং পত্র 


বিশ্বস্ত নসরৎ জঙ্গ এ দেশ ( অথাৎ দাঁক্ষিণাত্য ) সর্বপ্রথম দিল্লির রাজাদের 
বারা শাসিত হতো । শাক্তশালী বাহমাঁন২ রাজারা 'দাল্পর আফগান সুলতানদের 
আঁধকার থেকে এই দেশ অন্যায়রূপে আঁধকার করে। তাদেরকে হীন্দুয়নগত 
আমোদ-প্রমোদে আসন্ত এবং হীন পার্থিব কাজকমে" লিপ্ত দেখে আমরা 
(অর্থাং মোগল সম্রাটগণ ) তার সুযোগ নিয়ে তাদের সিংহাসন ও চন্দ্রাতপ 
আঁধকার করলাম ( অথাৎ আমরা আমাদের 'দাল্ল সাম্রাজ্য প্রাতম্ঠা করলাম )। 
তারা প্রাতীহংসাপরায়ণ নেতাদের৩ কাছ থেকে তাদের কাজের প্রাতফল পেয়েছে, 
অথাৎ বাহমান রাজারা তাদের প্রভুর (দিল্লির আফগান স্ুলতানদের ) সঙ্গে 
অন্যান এবং বিশ্বাসঘাতক আচরণ করেছে + প্রাতদানে তারা গনজেরাও তাদের 
কম'চারীদের কাছ থেকে সেরুপ আচরণই লাভ করেছে । 'শিবাজ)ঃ এবং 
অন্যেরাও তাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছে । 

(শ্লোক): “রাজ্য যখন তোমার হাতে তখন তুমি তার সদ্ধবহার কর ॥ 
কারণ রাজ্য একজনের কাছ থেকে অন্যের কাছে হস্তাস্তারত হয় ( অথাৎ দাক্ষি- 
ণাত্যের আঁধকার গ্রহণ কর : কারণ ইহা এক শাসকের নিকট থেকে অন্য শাসকের 
নিকট হস্তান্তারত হয়েছে )।” 


১৬১নং পন্র 
একটি উর্বর ভূমি একজন অকৃতজ্ঞ “কাফির-ই-হরাঁব-কে€ দেয়া হবে কেন £ 
কোনো সুস্পষ্ট প্রাতনাদ ব্যাতিরেকে যে কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব সে কাজ চায়ে 
যাওয়ার বেলায় আমরা অমনোযোগী হব কেন। আমরা কি “সাহহাইন'-এ৬ 
ক্লুসেডের ( নাস্তকদের বিরুদ্ধে ) পুরস্কার সম্পর্কে পাঠ কারন 2 আমরা 'কি 
রাজ্যসমূহ জয় করার এবং বিদ্রোহিদেরকে করারুদ্ধ করার শান্ত লাভ কারান 2 


৬৬২নং পন্ত 
খান নসরৎ জঙ্গ, রাও দুলপ" মৃলাতিফত খানকে” ছাড়া তার অধীনচ্ছ 
অন্যান্য কম"চারাঁকে শাহাজাদা আযমের নিকট পাঠিয়েছে । তাদেরকে পাঠাবার 
উদ্দেশ্য হলো, কাজটি খুব কস্টকর 'ছিল বলে যাঁদ তা লঘ; করা যায় তাহলে 


ক্স শশ12 


১৭৮ আওগরঙ্গজেবের পল্লাবলী 


কোনো ক্ষতি নেই --এ মর্মে শাহাজাদাকে অনুরোধ করা। ঠিক আছে। 
রাওয়ের অধনক্ছ 'অনেক কমণ্চারীই নিল'জ্জ রামার* সঙ্গে সাধারণ উদ্দেশ্য 
সাধনে লিপ্ত; তারা বোঝে না যে তারা 'নিজেদেরকে পরকালের জন্য ধ্বংসের 
তীরের লক্ষাস্থল তৈরী করছে । 

(ক্লোক ): “গম থেকে গম জন্মে ; এবং যব থেকে যব ( অথ যেমন কর্ম 
তেমন ফল )। (তোমার ) কাজের পুরস্কার সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ো না ।” 

(শ্লোক): “হে ভোরের হাওয়া অন:গ্রহ করে এ লুশ্দর মৃগকে বল যে ইহা 
প্বতের ওপর এবং জঙ্গলের মধ্যে আমাদেরকে বিপথগামী করেছে ।” পাঁরণাম 
[নিরাপদ হোক । 


১৬৩নং পনর (১৭০২ প্রীস্টাব্দ ) 

আমার বিশ্বস্ত নসরৎ জঙ্গ, ' আমাদের ) সমস্ত শাল্ত দাক্ষিণাত্য বিজয়ে 
নিয়োজিত হয়েছে, যা ছিল সবাপেক্ষা গুরুত্বপূণ কাজ । আল্লাহকে অসংখ্য 
ধন্যবাদ যে আমরা (দাঁক্ষণাত্য বিজয়ের ) কাজ সম্পন্ন করেছি ।১০ কিম্তু 
(দাক্ষিণাত্যের ) এ প্রশংসনীয় আভযানে যে খরচ হয়েছে তা উত্তর ভারতের 
কোষাগার থেকে নিবহি হয়েছে। আমরা এখনও খণগ্রস্ত। আমি শুনতে 
পেয়েছি যে কণ1টিকে৯১ প্রচুর এবং পূরনো ধনরতু মাটির নিচে লকায়িত এবং 
প্লোথিত আছে । বিজাপুরের অজ্ঞাতকুলশীল জাঁমদার১২ কর্ণাটিক রাজ্য বল- 
পূর্বক অন্যায়রূপে আধিকার করেছে । শিবাজর পোন্র যেন নারকীয় শিবাজর 
বাপ ( অথাৎ পিতামহের চাইতে পৌত্র আরও বেশী জঘন্য )। স্পম্টতঃই তার 
রাজ্য ( অথাৎ কর্ণিক ) শক্তিশালী নয় । এর রাজস্ব সত্তর কিংবা আশি লক্ষ 
'হুন'১৩ হবে বলে পরলোকগত মাসুদ খান নিরপণ করেছিল । তুমি এ রাজ্য 
( কর্ণটিক ) হস্তগত কর না কেন? তোমার নিজের সহকর্মার, যে অবশ্যই 
দাউদ খান১৪ হবে, কাছ থেকে এ রাজ্যের অবস্থা এবং এর আঁধিকারের পাঁর- 
কঞ্পনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জেনে নেবে। তুমি এ সম্পকে অসাবধান 
এবং অমনোযোগী কেন 2১৫ 


১৬৪শং পনর 


আমার খান নসরং জঙ্গ, সরকারী কম“চারীগণ সংলোকদের প্রাত মনোযোগণ 
হচ্ছে না, কারণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারী কমণ্চারীদের জন্য এ সং- 
লোকগূির কোনো শ্রদ্ধা এবং সম্মান নেই। উৎপাীড়কগণ সংলোকদেরকে 
(টাকা ) দিতে এবং তাদের কাছ থেকে (ইহা ) গ্রহণ করতে ভয় করে না (অর্থাৎ 
অত্যাচার সরকারা কর্মচারণগণ সংলোকদেরকে ঘুষ দিয়ে প্রভাঁবত করে এবং 


পেশ পার | এাএটিলেশ সরসোপস আটকে অটেপদ ১ জারজ গর খিক আনা- 


আওরঙ্গজেবের পন্রাবল' ১৭৯ 


দেরকে পানি দিতে কার্পণ্যের প্রয়োজন হবে না। তাদের বদকার্ধ আমার 
আদেশের পাঁরপন্থণী। আমি জান না শেষ বিচারের দিন আমার ওপর কি 
শান্ত আরো শত হবে এবং প্রজাদের ভাগ্যে কি কষ্ট ঘটবে ।৯৬ (চরণ ) “্শান- 
বারের চিন্তা ছেলেদের শুক্রবারের আনশ্দকে বিষাদময় করে তোলে 1১৭ আজকের 
আনন্দে যাঁদ আগাম।কালের জন্য উৎকণ্ঠা না থাকে তাহলে সে আনন্দ উপভোগ্য 
( অথধি “আজকের আঁতরিস্ত আনন্দ পরবতর্ণ দিনের বিষাদের কারণ হয়” )। 
যাহোক, ক্ষমতাসীন লোকের সর্বদাই সংলোকদেরকে ভয় করা উচিত এবং প্রাত 
মৃহূতেই বলা উচিত “হে আল্লাহ্‌! আমাকে (পাপ থেকে ) রক্ষা কর এবং 
নিরাপদে রাখ |? 


১. আসাদ খানের পত্র, শায়েস্তা খান ও গোলকুণ্ডার আবুল হাসানের 
জামাতা, আওরঙ্গজেবের সেনাপাতিদের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম । 
তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মহম্মদ ইসমাইল । ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তান এ'তেকাদ 
খান খেতাবে সম্মানিত হন এবং শায়েস্তা খানের কন্যার পাঁণগ্রহণ করেন । রায়- 
গড় আঁধকারের জন্য এবং শম্ভীজর বিধবা পত্র যাশ: বাঈ ও তাঁর পত্র শিবাঁজকে। 
যান পরবতাঁকালে শাহ নামে পাঁরাঁচত হন, কারারুদ্ধ করার জন্য ১৬৯০ 
হ্বীস্টাম্দে আওরঙ্গজেব তাঁকে যলফিকার খান খেতাব প্রদান করেন। ১৬৯১ 
স্বীস্টাম্দে তিন 'জাঁঞ্জর বিরুদ্ধে প্রোরত হন, কিন্তু প্রধানত সন্তাজ গোরপ:রের 
প্রাতরোধের জন্য তান তা আঁধকার করতে ব্যর্থ হন এবং ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে 
সম্রাটের আন্বানে তান সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
1তনি দ্বিতীয়বারের জন্য সেখানে প্রোরত হন এবং ১৬৯) শ্রীস্টাব্দে 'জীঞ্জর দ্গ 
আঁধিকারে কৃতকার্য হন। তান বলপূর্বক বাঁকনগড় আরুমণ করে তা আধকার 
করেন। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে মির বখূশির পদ দেয়া হয় । আওরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর পর (১৭০৭ ্রীস্টাম্দে) তান আ'যমের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং 
শাহাজাদার ভাই ম.য়ষযমের বিরুষ্ধে তাঁকে সাহায্য করেন । আগ্রায় আ"'যমকে 
পরাজিত ও নিহত করার পর মংয্লয্যম সম্রাট হয়ে তাঁকে ক্ষমা করেন এবং 
অনুগ্রহ 'িতরণ করেন। নতুন সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌ কর্তৃক 'তাঁন ১৭০৮ 
্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় নিয্স্ত হন এবং আমিরুল-উমরাহ: খেতাবে 
সম্মানিত হন। তাকে সমসাম-উদ্দৌলা খেতাবও দেয়া হয় । জাহাম্দর শাহের 
সময়ে তাঁকে মান্ব্রপদে আভীঁষন্ত করা হয়। জাহাম্দর শাহের হত্যার পর 'তান 
১৭১৩ গ্রীস্টাব্দে ফরুখাঁশয়র কর্তৃক বিম্বাসঘাতকতায় নিহত হন। (দ্র 
১৬নং পত্র) যুলাফকার খান ছিলেন রাজার সৃষ্টিকারী । এবাদত খান তাঁকে 
' বলেছেন, “সম্রাটদের আসনদাতা, কেবল তাই নয়, তাঁদের সৃষ্টিকতাও।” গ্রাণ্ট 


১৮০ আওরঙগজেবের পল্লাবলী 


ডাফ তাঁকে বলেছেন, “একজন নীতিহীন উচ্চাভিলাষী লোক” কিন্তু “একজন 
কমঠ সেনানায়ক”। 

ই. মূহজ্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৪৭ গ্রীস্টাব্দে আলাডীদ্দন হোসেন 
বাহমনি কর্তক দাঁক্ষিণাত্যে বাহমান রাজবংশ প্রাতীষ্ঠত হয় । রাজা হওয়ার 
পূর্বে আলাউদ্দন একজন ব্রাঙ্ছণ প্রভুর অধীনে চাকরি করেছেন বলে তার 
কৃতজ্ৰতাস্বর্‌প 'তিনি তাঁর রাজ্যের এ নামকরণ করেন । দেড় শতাব্দী পরে, অথাৎ 
১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে এ রাজ্য পাঁচটি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভন্ত হয়ে যায়। যথা 
আহমেদনগর, বেদার, বেরার, গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর, যা পরবতাকালে একের 
পর এক মোগলদের কর্তক বিজিত হয় । 

৩. ইহা বাভন্ন বাহমান রাজাদের মধ্যে পরস্পর আত্মঘাতী সংগ্রাম এবং 
মোগলদের হাতে তাদের নিজেদের ধ্বংসের কারণের ইঙ্গিত দেয় । 

৪. মারাঠা সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রাতঘ্ঠাতা, জিঞ্জি বাঈ-এর গর্ভজাত শাহজির 
দ্বিতীয় পুন ; ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬৮০ শ্রীস্টাব্দে ইহলোক 
ত্যাগ করেন। তীন চিতোরের রাণাদের বংশধর এবং ভোশলে পারবারের 
অস্তুভূন্ত ছিলেন। সর্বপ্রথম তান বিজাপুর রাজ্যের চাকারিতে প্রবেশ করেন। 
[তানি মহিশরের হায়দারের ন্যায় একজন ল-্ঠনকারী হিসেবে তাঁর জীবন আরম্ভ 
করেন। কর্ণটি আঁভযান ছিল 1শবাির জীবনের সবচাইতে গরৃত্বপণ ঘটনা । 
[তান তাঁর গোরলা কৌশলে মোগলদেরকে সাফল্যের সাঁহত প্রাতহত করেন এবং 
তাদেরকে হতবৃদ্ধি করে তোলেন । বিজাপুরের সেনাপাঁতি আফজল খানকে 
হত্যা তাঁর চাঁরশ্লের কলঙ্কস্বরপ । বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে শিবাজির আবরাম 
সংগ্রাম এবং বিজাপুরের রাজার হাত থেকে অনেক দূর্গ বলপূবক আঁধকারের 
কথাই এ পুস্তকে উল্লোখত হয়েছে । দূর্গ আঁধকারের কৌশল সম্পকে তানি 
ছিলেন সুদক্ষ । খাফি খান তাঁকে "শয়তানের একজন ধৃত“ পত্র এবং প্রতারণার 
জনক” বলেছেন। পুনরাকর তিনি তাঁকে “সমস্ত বিদ্রোহীর মধ্যে সবপেক্ষা কুখ্যাত” 
বলে আভাহত করেছেন। খাফি খান প্রায়ই শিবাজীকে “হীন বংশোদ্ভুত? 
ভিবঘুরে' ইত্যাদি ধরনের খারাপ নামে এবং খেতাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 
[তান এ কথাও বলেছেন যে শিবাঁজ স্তীলোক ও শিশ্‌দেরকে রক্ষা করেছেন এবং 
কোরানকে তান যথেন্ট সম্মান দেখিয়েছেন । বান'য়ার তাঁকে মিহামাতি শিবাঁজি' 
বলেছেন, কারণ 'তাঁন তাঁর সুরাট ল:প্ঠনের সময় রেভারেশ্ড ফাদার আম্রোজের 
বাসম্থানকে সম্মান দেখিয়েছেন । আওরঙ্গজেব তাঁকে “একজন বখ্যাত সেনানায়ক 
এবং “একটি পার্বতা মুধষিক' বলে আঁভহিত করেছিলেন । 

&. একজন নাস্তিক, যাকে মুসলমানগণ যুদ্ধে ধংস করে দেয়ার উপয্ত্ত 
বলে মনে করে । (বিপরীত ) কাফির-ই-জ্ম্মাহ' --যে মুসলমানদের আশ্রয়া- 

ধীনে থাকে বলে তাদেরকে কর দেয়। “কাফির'-এর আভিধানিক অর্থ “অজ্ঞ । 


আওরঙ্গজেবের পল্লাবলা ১৮৯ 


৬. মুসলমানদের হাঁদস সম্পরকে ৬টি প.ভ্তকের মধ্যে ২ট পান্তক। 
পযন্তকগুলি প্রামাণিক এবং মুসলমান সনের ছিতীয় শতকে মোসলেম এবং 
বোখারি কর্তৃক 'লাখত হয়েছে । শব্দাটর আভিধানক অর্থ “দ-'টি অন্রাস্ত 
(পৃস্তক)। মুসলমানদের মধ্যে ইহা সাধারণ বিশ্বাস যে যারা নাস্তিকদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সেই যুদ্ধে নিহত হয়, তারা বেহেস্তে পুরস্কারস্বরপ 
হুরি' (পরী ) পাবে। 

ইহা আওরঙ্গজেবের ধমেম্মিত্ততার আরেকাঁট নাঁজর । (দু ১১৪নং পন্ধ ) 

আওরঙ্গজেব ধর্মের খাতিরে দাক্ষিণাত্যে তাঁর যুণ্ধ চালিয়োছিলেন। তিনি 
ধর্মের জন্যই হিম্দদেরকে উতপিড়ত করেছেন, 'নষ্ঠুরতার জন্য নয় । দারা 
এবং শম্ভুঁজির প্রাণদণ্ডকে ব্যাতিক্রম 'িসেবে ধরে ানলে 'তাঁন যে মোটামুটিভাবে 
দয়ালু ছিলেন একথা বলা চলে। 

৭. ওরফে দলপত রাও বুন্দেলা, সুভকরণ ব-ন্দেলার পত্র, যিনি একজন 
বিখ্যাত হিন্দু সদরি এবং আওরঙ্গজেবের সেনাপাঁতি ছিলেন । রাও দুলিপও 
ছিলেন একজন "হন্দ সদরি, 'যাঁন তাঁর পিতার মতো আওরঙ্গজেবের সেনাপাঁত 
গছসেবে কাজ করেছেন । তান 'জাঁঞ্জ অবরোধের (১৬৯৪-১৬৯৮ হ্রীস্টাষ্দ ) 
সময় উপাস্িত ছিলেন এবং নসর জঙ্গকে সাহায্য করোছলেন। 'তাঁন 
১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকনগড় অবরোধেও উপ্গাস্ছত ছিলেন । তান দাক্ষিণাত্যের 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন । আ'যম এবং মুয়যযমের মধ্যে যে যহ্ধ হয় 
সেই যুদ্ধে একাট কামানের গোলাতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ?তাঁন 'নহত হন। (দ্র 
৯৭নং পনর ) 

৮. মৃলতিফত খান খওয়াফি। 'তাঁন গোলকুণ্ডা অবরোধে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেন, সেখানে যথেষ্ট বারত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁকে ১৬৮৮ ভ্রস্টাব্দে 
মুলাতিফত খান খেতাবে সম্মানিত করা হয়। তান গোলকুণ্ডা বিজয়ের তাঁরথ 
আবিষ্কার করেন, যা নিয়রুপ : ফতেহ-ই-কিল্লাহই-গোলকুণ্ডা মুবারকবাদ' 
(গোলকুণ্ডা বিজয্ন শৃভলক্ষণযুস্ত হোক)। পরবাঁকালে তাঁকে আমির 
খান খেতাব দেয়া হয়। তাঁর প্রকৃত নাম 'ছিল গমর আবদুল কারম ৷ (দ্র 
১৭৯নং পল্র ) 

৯. দ্র. ১১৪নং পন্র। 

১০. সমগ্র দাক্ষণাত্যকে মোগল সাগ্রাজ্যভুস্ত করা আওরঙ্গজেবের প্রাথামক 
এবং ঈ?”সত পাঁরকজ্পনা ছিল । 

সত্য কথা বলতে কি এ দাক্ষিণাত্য বিজয্ন ছিল আংাঁশক এবং ক্ষণচ্ছায়ী ? 
কারণ শিবাজির পত্র শম্ভুাঁজ বন্দী ও বাঁভৎসভাবে 'নহত হলেও এবং 'শ্বাজির 
পৌন্ন শাহ মোগলদের কর্তৃক 'দাল্লতে কারারুষ্ধ হলেও মারাঠাগণ দাঁমত হয়ান। 
তারা মোগল সেনাবাহিনীকে ক্রমাগতভাবে হয়রান করেই চলল এবং তাদের শান্ত 


১৬ আওরঙজেবের পততাবলী 


ওরউৎসাহ ক্ষয় করতে লাগল। হতভাগা আওরঙ্গজেব, যানি মারাঠাদেরকে দমন 
করার জন্য বিরাট সেনাবাহিনীসহ দাক্ষিণাত্যে এসেছিলেন, তাঁর রাজধানীতে 
কখনও ফিরে যেতে পারেননি এবং তাঁর কাজ সম্পন্ন না হতেই তিনি আহমেদ- 
নগ্গরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সন্দেহ নেই ষে তান গোলকুণ্ডা এবং বিজা- 
প্যরের বাহমান রাজ্যগ্াল জয় করোছিলেন। কিন্তু 'তাঁন এ দুট মুসলমান 
রাজ্য জয় করে একটা মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করেছিলেন ; এ রাজ্য দুশট 
উদার নারাঠা শি খুব হড় বাধা ছে দাঁড়াতে পারত। 

৯১, মাদ্রাজ প্রেসিডেম্সির একটি প্রদেশ । প্রথমে এর আঁধিকাংশই বিজাপুর 
সরকারের অন্তভূন্ত 'ছল। এখানে িবাজর গিতা শাহজির 'জায়গির' ছিল । 
শিবাঁজ কর্ণাটিকের আঁধকাংশ আঁধকার করেন । 'শিবাজীর পর্বে ইহা বিজাপর 
ও গোলকুশ্ডা সরকারের মধ্যে বভন্ত গল এবং বজাপর কণিটিকও হায়দ্রাবাদ 
কর্ণাটক নামে আঁভাঁহত হতো। তাঞ্জোর ছিল এর রাজধানব। মোগলেরা্‌ 
মুহম্মদ সিদ্দিকের অধীনে ১৬৮৮ শ্রীষ্টাম্দে সব্রথম কর্ণিকে প্রবেশ করেন। 
বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার পতনের পর করণ্ণিকের আঁধকাংশই আওরঙ্গজেব 
কর্তৃক আঁধকৃত হয় । 

১৯২. “ জমিদার “জাঁমন' থেকে ব্যৎপন্ন, যার অর্থ ভুমি । জমিদার 
হলেন রাজা বা নবাব কর্তৃক উত্তরাধিকার সরে প্রদত্ত ভুভাগের স্বত্বাধিকারী 
এবং যিনি চুন্ত মারফত রাজস্ব স্থির করেন, যা তাঁকে এর শাস্তপূর্ণ আঁধকার- 
ভোগের জন্য পরিশোধ করতে হয় । এ ধরনের জাঁমদার এখন সচরাচর 
দেখা যায় নাঃ কিন্তু খেতাবটা সর্বন্ই দৃঘ্ট হয়। ইহা ফৌজদারের 
অধানচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত তত্বাবধায়ক কিংবা কমণচারীদের [িকট হস্তাত্তারত 
হয়েছে৷” 

জমিদার করমশ্ডল উপকূলের পাঁলগারের সমপযাঁয়ের ছিল। 

১৩. সে সময়ে দাঁক্ষিণাত্যে প্রচলিত এক ধরনের স্বণ“মন্দ্রা। 

১৪. দাউদ খান পান্ন; ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে নসর জঙ্গের সহকর্মী এবং 
কণ্ণটিক বিজাপুরের “ফৌজদার” 'নষান্ত হয়োছিলেন। ১৭০৪ শ্রীস্টাষ্দে 
হাক্সদ্রাবাদের স্ুবাদার কাম বখূুশের সহকম্ম নিষ-ন্ত হন। ১৭০৬ খ্রীস্টাম্দে তান 
বাঁকনগড় অবরোধে অংশ গ্রহণ করেন । (দ্র. ১৩৫নং পন্ত) 

“এ সেনাবাহিনীতে আধিপত্যের দিক দিয়ে যুূলফিকার খানের 
প্রই যার স্থান, তিনি ছিলেন দাউদ খান পনি, দাঁক্ষিণাত্যের একজন 
খ্যাতিমান কর্মচারী ; 'কল্তু মদ্যপানে মান্রাঁতরিন্তভাবে আসন্ত ছিলেন ।” 
১৫৬, এ পন্ত আওরঙ্গজেবের দাঁক্ষণাত্যের যৃম্ধের শেষের দিকে তাঁর 

আর্থিক অসচ্ছলতার ওপর আলোকপাত করে । 

১৬, দ্র: ৩৫নং গ্রবং ৯০নং পত্র । 
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১৭. পারস্য দেশে স্কুলের ছেলেরা এখানকার মতো ঘোববারের পাঁরব্তে 
শররুবারাদন তাদের সান্তাঁহক ছুটি ভোগ করে। এ শক্রবারে তারা পরের 
দিন শাঁনবার সম্পর্কে চিন্তা করে, কেন না সোঁদন তাদেরকে প-নরায় স্কুলে 
যেতে হবে। কাজেই পরাদন শাঁনবারের চিন্তায় তারা শুক্রবারের ছ-টির 
[দিনটিকে আনন্দের সাঁহত উপভোগ করতে পারে না। 


দ্বিভীর বখ.শি মির্যা সদরউদ্দিন ধুহল্মদ খান সফবির ১ 
উদ্দেশে লিখিত পত্র 


১৬৫নং প্র 
গমিযাঁ বখশি, এখলাস খেশ-ই-পাঞ্জাবকেং দু-সদ-ও-পাঞ্জাহ'৩ পদে উন্নীত 
করা হয়েছে। তুমি খেতাবের নাথতে একথা 'লিপিবম্ধ করে রাখবে। 


১৬৬নং পত্র 
যা বখশি, লাজুক সভাসদ মুহম্মদ ইব্রাহমকে উচ্চ সম্মানে উন্নীত করা 
হরেছে অথাৎ বেগমের৪ অনুরোধে ছয়-হাজারীর পদ, সাতশত অনূচর, গমযা 
খানি' খেতাব এবং দু হাজার টাকা উপহার দেয়া হয়েছে । ( আমার ) আদেশ 
মোতাবেক এ অনগ্রহগ্ির সংবাদ জানয়ে তুমি তার নিকট একটি পন্ন লিখবে । 
যে সংভাবে ও ধমীনষ্ঠার সাঁহত কাজ করে আল্লাহ্‌ তকে পুরস্কৃত করবেন । 


৯. তিনি “খান খেতবে সম্মানিত হয়োছলেন এবং ১৬৮৩ গ্রীস্টাম্দে 
রামকরের 'ফৌজদার' নিযূস্ত হয়েছিলেন। ১৭০১ গ্রীস্টাষ্দে তিনি খান্দেশের 
স্থবাদার 'নিযূত্ত হয়োৌছলেন । ১৭০২ ্রীস্টাষ্দে তানি "ময? খেতাবে সম্মানিত 
হন। দ্বিতীয় রুহ আল্লাহ্‌ খানের মৃত্যুর পর তিনি ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় 
বথশি িযান্ত হন। (দ্র ৯২নং পত্র) 

“অতএব তিনি ( দেওয়ান ) উপদেশ, রায় বা আদেশ প্রচার ব্যতিরেকে 
কেবল তাঁর প্রভুর ইচ্ছানুসারে কিংবা তাঁর প্রভুর ইচ্ছার ওপর তাঁর যে প্রভাব 
আছে সেই প্রভাবের দরুন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপাঁতি এবং রাজস্ব 
সাঁচবের পদ তাঁর 'নিজের মধ্যে অন্তভুরন্ত করেন। “দেওয়ান'এর অধীনে 
বখূশি' নামে আঁভাহত একজন কমণ্চারী আছেন, 'যাঁন সেনাবাহনীর 
বেতন দেন, এবং সরকারের যাবতীয় খরচপন্রের টাকা দেন। ইহা অবশ্যই 
একটি মন্তবড় লাভের পদ | “বখূর্শির অধীনে একজন “আমলাদার আছেন, 
যান ধাবতীয় খরচের উপলক্ষগলির তত্বাবধায়ক ও নিবহিক।” 

২. লাহোরের খাত উপজাতির একজন হহিজ্দু। তান আওরঙ্গজেবের 
অধীনে চাকরি করেন, যানি তাঁকে এেখলাস খান খেতাব দান করেছেন। তিনি 
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ফাসাঁ ভাষায় সুপাশ্ডিত ছিলেন। ফরুখাঁশয়রের শাসনামলে তান সাত হাজার 
পদমযদায় উন্নীত হয়োছিলেন। 'তাঁন উত্ত সম্রাট (ফরুখাঁশয়র ) সম্পর্কে 
ইতিহাস লেখেন এবং এর নামকরণ করেন 'বাদশাহ্‌-নামা” | 

৩. আড়াইশত সৌনকের ওপর আ'ধপত্যকারী সেনানায়ক। 

৪. যেবুন্নেসা, আওরঙ্গজেবের প্রশ্ন কন্যা । (দ্র. ৭২নং এবং ৭৩নং পন্ন ) 


রাজধানী শাজাহানাবাছের২ দুর্গরক্ষক ও ন্ুবাছার 
আ+কেল খান২-এর উদ্দেশে লিখিত পত্র 


১৬৭নং পন্র (১৬৬২ প্রীপ্টান্দ ) 

আমি সেই পুরনো কমণ্চারীর (অর্থাৎ খানের ) দরখাস্ত পাঠ করেছি। 
আপনি চাকার থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছার কথা এবং আপনার পদত্যাগ পন্ন পেশ 
করার “কথা প্রকাশ করেছেন । যখন আমি আপনাকে আমার চাকারর অধীনে 
রক্ষা করেছি, যা ছিল স্বগাঁ় সৌরভ ও অনুগ্রহের বিষয়, তখন আপাঁন কি 
ভাবতে পেরোছলেন যে আপাঁন এখান থেকে অন্য কোথাও এর চাইতে উত্তম 
পদ পাবেন? আপাঁন জেদ করলে আপনার দরখাস্ত অবশ্যই গৃহীত হবে ও 
( পদত্যাগের জন্য ) আপনার অনুরোধ রক্ষিত হবে এবং প্রতিমাসে এক হাজার 
টাকা হিসেবে বৎসরে বারো হাজার টাকা আপনাকে না্দষ্ট করে দেয়া হবে । 


৯. সম্াট শাজাহান কর্তক নিত পুরনো দিল্লির 'নিকটবতাঁ নতুন 
শহর, আতীরন্ত গরমের জন্য আগ্না থেকে যেখানে 'তিনি তাঁর দরবার সারয়ে 
ধননয়ৌোছলেন। এরপে শাজাহানবাদ ছিল সম্রাট শাজাহান ও আওরঙ্গজেবের 
নতুন রাজধানী । 

২, আ'কেল থান-ই-থাফি, “ওগ্লাকেয়াংই-আলমগির' গ্রচ্ছের লেখক। 
১৬৫৯ এ্রীস্টাব্দে তিনি শাজাহানাবাদের স্ববাদার ছিলেন । ১৬৬২ শ্রীস্টাব্দ্ে 
তান সুবাদার পদে ইস্তফা দেন। 'মা'আ্সার আলমাঁগরি'-র লেখক বলেছেন ষে, 
তারপর থেকে তাঁকে প্রাত বংসর এক হাজার টাকা করে দেয়া হতো, প্রীতমাসে 
নয়। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তানি 'গোসলথানা'র তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন । পরবতর্ঁ- 
কালে তান লাহোরে প্রোরত হন। ১৬৭১ শ্রীস্টান্দে তান শাহাজাদা ময়ষষমের 
চাকারতে যোগদান করেন। ১৬৮০ শ্রীস্টাব্দে তান 'ছিতীর বখশি 'নিযস্ত হন। 
১৬৯৬ প্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। 'তাঁন ছিলেন সংগ্রকীতির লোক । 
(দ্র. ৯৪৮৬নং পন্ন ) 


হামিদ-উ্গীন খান বাহাছুর ১-এর 
উদ্দেশে লিখিত পত্র 


১৬৮নং পন্ত 

হামিদের জেনে রাখা উচিত যে িছাঁদন আগে শাহাজাদা আ'যম আমার 
সম্মুখে এ কথাগুলি বলোছল : “আমার তিনজন পরম শন্লু আছে --হামিদ- 
উদ্দন থান, আমির খান২ এবং মোনায়েম খান৩।” আমি জবাব দিলাম 
"আমর খান একজন সংগ্রকীতর লোক; সে কারও শত্রু নয়। মোনা'য্নেম 
খানের প্রকীতি এ উৎপণড়ক ও অন্জ লোকের ( অথ আওরঙ্গজেবের নিজের ) 
নিকট অপরিচিত ।”৮ তুমি কি কখনও বিবেচনা করে দেখেছিলে যে তুমি তোমার 
নিজের অবস্থার প্রাত এবং জতার সুখতলা ও ঘাড়ের শিরা থেকে অধিকতর 
1নকটবতত' যে মৃত্যু (অথাৎ মত্যু আসে অগপ্রত্যাশিতভাবে ) তার প্রাত এত 
উদাসীন কেন ? ক দঃখের কথা ! হায়! হায় ! 

(শ্লোক): “কোনো কোনো সময় আমি আমার হাত, অস্তঃকরণ ও পায়ের 
পেছনে পড়ে থাক (অথাৎ আমি কখনো কখনো অসহায় হয়ে পাঁড়)। হে 
জীবন! তুম দত গাঁততে চলে যাচ্ছ। আমার আশঙ্কা হয় যে আমিও তোমার 
পেছনে পড়ে থাকব ( অর্থাৎ আমারও শীগ্রই মৃত্যু হবে )।” যাঁদ তুমি শাহাজাদার 
কথা ঠিক বলে মনে কর তাহলে আমি শাহাজাদা আ'যমের নিকট তোমার জন্য 
সুপারিশ করব। যাঁদ তোমরা পরস্পর কলহে লিপ্ত থাক তাহলে আম তোমাদের 
উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবো, যাতে এই মরণশশীল জীবের ( অথাৎ আওরঙ্গ- 
জেবের ) অধানে চাকার করার বেলায্ন অসং হতে না পারো। তুমিযা মনেকর 
তা-ই আমাকে লিখে জানাও 'কিংবা সে সম্পর্কে আমাকে জ্ঞাত করাও । 


১. তান সতারা (১৬৯৯ শ্রীস্টাষ্দে ), পরনালা (১৭০০, গ্রীস্টাম্দ ), 
খেলনা ( ১৭০৩ শ্রীস্টাম্দ ) এবং টো (১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ )-এর বিভিন্ন অবরোধে 
অংশ গ্রহণ করোছলেন। একদা আওরঙ্গজেব কাম বখশের কুসঙ্গী হদুকে 
শাছাজাদার দিক থেকে বিাচ্ছ্ন করার জন্য তাঁকে আদেশ 'দিয়োছিলেন। খান 
শাহাজাদা কর্তক আহত হন, কিম্তু পরিশেষে ১৬৯৭ গ্রীস্টাব্দে তান হদুকে 
কারারুদ্ধ করতে এবং এভাবে শাহাজাদার 'নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করতে নফলকাম 
হন। (দ্র. ১২৬নং পন) আওরঙ্গজেব ১৭০৭ গ্রীস্টাব্দে পূন্রদের মধ্যে সাম্রাজা 


১৮৮ আওরঙজেবের পর্লাবলী 


ভাগ করে দেয়ার জন্য তাঁর শেষ উইল এই খান-এর নিকটই বিশ্বাস করে দিয়ে 
যান। এই উইলে আওরঙ্গজেব বলেছেন, “প্রভুভন্ত ও বিশ্বস্ত হামিদ-াদ্দন খান 
যেন আমার মৃতদেহ শাহ যেন-উদ-দিনের সমাধিভূমিতে নিয়ে যায় এবং দরবেশের 
সমাধিস্তম্ভের অনকরণে যেন আমার মৃতদেহের ওপর সমাধিস্ত্ভ নিমা্ণ করে ।” 
(দ্র. ১৩২নং পন্ন) 

২. দ্র. ১৭নং পন্ন। 

৩. দ্র. এনং পন্ন। 


এনায়েতুল্লাহ, খান--এর 
উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী 


১৬৯নং পত্র 

গতকল্য আবু ওয়াফা” যখন উপাচ্ছত ছিল, তখন একজন সাদাসধে 
দরবেশ এসে তাঁর পাঁরবারের জন্য কিছ? সাহায্য চাইলেন । আম বললাম, 
“( পার্থব ) আকাত্কাসমূহ দরবেশের ছি কাজে লাগতে পারে 2 তাঁকে এ 
পৃথিবীর বাসনাকামনা থেকে মস্ত হতে হবে এবং তাঁর কাছে পার্থিব বস্তু 
বলতে ছুই থাকবে না (অথাৎ তাঁকে পার্থিব বস্তুর ব্যাপারে দরিদ্র হতে 
হবে )” | লোকেরা “দরবেশ” দরবেশ'* বলে চীৎকার করে; কিন্তু তারা জানে না 
যে প্রকৃত দরবেশ কে এবং তরি কাজই বাকি। (চরণ) “পৃথিবাঁটা হলো 
কল্পনার দর্পণ এবং এর মানুষগুলি হলো এ দর্পণের পূজারী । মানুষ রিপুর 
অনুসারী হয় এবং বলে "ইহা আল্লার জন্য' |” হে আল্লাহ! আমাদেরকে 
অসাবধানতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত কর। আমন! আমন! আমন! 


১৭০নং পনর 


হেদায়েত কেশ€৫ এবং এখলাস আন্দেশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে বলে 
আঁতিমান্রায় দম্ভোন্ত করে থাকে । (কিন্তু) তাদের দচ্ভোন্ত নিরর্থক । প্রথম 
জন আমার সম্মুখেই দম্ভোন্ত করে, অপর পক্ষে শেষোস্ত জন শাহাজাদা 
আয'মের সম্মুখে খারাপ মেজাজ দেখায় । তুমি তাদেরকে (এ ধরনের আচরণ 
নাকরার জন্য) বাঁঝয়ে বলবে । (চরণ) “হে নখশাবি*! উঠ এবং সময়ের 
সদ্যবহার কর? নতুবা তুমি এ 'বশ্বের জন্য উপহাসের পাত্র হবে ( অথাৎ তুমি 
এই পাথবীতে ধ্বংস হয়ে যাবে )। বিণ্বের জ্ঞানী লোকেরা বলেন, “সময়ের 
সদ্যবহারের মধ্যেই বিজ্ঞতা 'নাহত' |% আল্লাহ্‌ তোমাকে কান 'দিয়ে শোনার 
এবং চোখ "দিয়ে দেখার শীল্তদান করুন । বিচক্ষণ ও পূণ্যবান লোকদের ওপর 
শান্তি বার্ধত হোক । শাহাজাদার প্রাতি এ দু'জন অকৃতজ্ঞ দূরাত্মার আচরণের 
ধিস্তারত বিবরণ তুমি হয়ত শুনতে পেয়েছ । কি করা যায়? কারও কাজের 
কোনো প্রতিকার নেই । এ অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাদের অনুরোধরুমে আমি আদেশ 
দিয়োছলাম । (কিন্তু এখন ) তাদেরকে কারারুষ্থ করার জন্য ফরমান জারি 
করোছ। এ কথা জানা 'ছিল না যে এই অধার্মক লোকগুলি শাহাজাদার 
নিকট মিথ্যা ভাষণ দেয়ার মতো এবং এই শুভলক্ষণযুস্ত মানুষটির ( অর্থাৎ 


১৯০ আওরঙ্গজেবের পল্লাবল* 


আওরঙ্গজেবের নিজের ) প্রাতি অসতা বিষয় আরোপ করার মতো ধৃঙ্টতার 
পারচয় দেবে । বহ্‌ৎ আচ্ছা । বন্ধু এবং বষ্ধৃত্বকে অবশ্যই স্থাক্লী হতে 
হবে। যাঁদ মহান: আল্লার মার্জ হয় তাহলে আমি তাদের ব্যাপারের প্রাত লক্ষ্য 
রাখব । 

. (আমার ) আদেশ মোতাবেক তুমি শাহাজাদা আ'যমের নিকট একটি পল্ল 
লিখে ইয়ার আলি বেগের? সঙ্গে শীঘ্রই পল্রথানা তার নিকট পাঠিয়ে দেবে । 
“সবাপেক্ষা নিবেধি আফযলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবার উদ্দেশ্যে আপাঁন 
চাকলাকোরার অত্যাচারী হাসান বেগকে বরখাস্ত করেননি । এতদণ্চলের অধি- 
বাসীরা আঁবরত ক্ষোভ প্রকাশ করছে, মাটিতে তাদের মাথা খখড়ে মরছে ( অথাৎ 
বিলাপ করছে ) এবং বলছে, (চরণ ) “যাঁদ আপি আমাদের 'বিচার না করেন, 
তাহলে আমাদের বিচারের জন্য মহাবিচারের দিন রয়েছে ।” সর্বশেষ প্রাতিকার 
হলো কলঙ্ক লেপন, অং এই চাকলা আপনার 'জায়াগর' থেকে বিষ্ত হবে এবং 
তার জন্য আপাঁন কোনো ক্ষাতপরণ পাবেন না । পাঁথবাঁটা কাঠন গুবং 
আকাশ বহ্‌ দূরে অবাস্থিত। বিশ্বাস-ভাজন প্রাতাঁনাধ (কিংবা আছ ) ভৃস্বামী 
এবং প্রজাদের সম্মখে সচিবের (কিংবা মষ্প্রীর ) নিকট বলেছিল, “সচিব হওয়াটা 
সোজা কিম্তু একজন আঁছ হওয়া কঠিন'। কোনো কোনো জেলায় আপনার 
সেনাবাহনী জনসাধারণকে উৎপীড়ণ করে টাকা আদায় করছে । আপনার 
উঁচিত ধর্নভীর এবং সংলোকদেরকে বাছাই করে, সতকতার সাহত তাদের 
চারত্রের খোঁজ নিয়ে তারপর তাদেরকে (বত'মান যে সমস্ত পদ উৎপীড়কগণ 
আঁধকার করে আছে সেসব পদে) নিয়োগ করা, যাতে আপনি এবং আমি 
দু'জনেই মহাঁবচারের দিনে দায়ত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পার । কোনো 
মম্ঘ্ীর আত্মীয় ও ভাইকে কর্মচারী এবং কোনো “ফৌজদার-এর বা আছর 
পুত্রকে সংবাদদাতা পদে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয় ।” 


১৭১নং পন্ত 

শাহাজাদা মুহম্মদ কাম বখশের৯ নিকট যে চিঠিখানা পাঠানো হবে তাতে 
( নিম্মালখিত ) চতুষ্পদী শ্লোকটি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে দেয়ার জন্য তুমি বারন 
রকাম১০ হেদায়েতুল্লাহকে১১ বলবে। 

(চতুষ্পদ্দী গ্পোক ) : “আমার নিজের হাত দু”ট "দিয়ে কি আমার নিজের 
সংগৃহীত শস্যে আগুন ধারয়োছ ১ আমার শনুদের সম্পর্কে আমি আভিযোগ 
করব কেন? কেউ আমার শন্নু নয় । আমি হয় আমার নিজের শন্তু । ধিক 
আমার জীবনের প্রীত, ধিক আমার হাতের প্রাত এবং ধিক আমার [নিয়াের 


পরিরগটগছরালার এটিতে জঞী 


আওরঙগজেবের পল্লাবলণ ১৯১ 


১৭২নং পন্ত 


মির জালাল-উীদ্দন*২, যে শাহাজাদা আ'যমের কাজে ইস্তফা দিয়েছে, 
স্পঙ্টতঃই আমার প্রান্তন বখূশি হিম্ম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র। মির একজন সম্ভ্াস্ত 
বংশজাত সৈয়দ এবং সুস্থ মেজাজের আঁধকারাী । তম তার ইস্তফা দানের কারণ 
সম্পর্কে অনুসম্ধান করে দেখবে । 


৯৪৩লং পত্র 


মুআতেমাদ খানের ১৩ পত্রীট কোনো দৈবাদেশ নয় যে বলপ্রয়োগের ছারা 
তদনযায়শ কাজ করতে হবে এবং সে আদেশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। যাহোক, সে 
যখন 'ানজেই 'বরন্ত হয়ে ইস্তফা দিয়েছে, তখন তুমি তাকে আকবরাবাদে এসে 
সেখানকার “দেওয়ানি+-র ভার গ্রহণ করার জন্য লিখবে । 


১৭৪নং পনর 


আসাদ খান এবং তার পযন্ত আমার ীনকট লিখেছেন, “শাহাজাদা ( অথাৎ 
কাম বখ-শ) শবধমর্ঁ রামার সাহায্যে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত 
এবং দুর্গে ( অথ জির্জতে )১৪ প্রবেশ করার মতলব আঁটছেন। কিদ্তু শাহন 
সেনাবাহনীর সাবধানতার জন্য আঁভশপ্ত রমা দূ্গের বাইরে এসে শাহাজাদাকে 
দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে পারছে না। দুর্গ আঁধকারে বিলম্ব হওয়ার 
কারণ হলো এই ।” ( আমার ) আদেশ মোতাবেক তুমি তাঁদেরকে শাহাজাদার 
ওপর সতক" দৃষ্টি রাখার জন্য এবং দুর্গ অধিকারের জন্য লিখবে । তুমি 
একটি কড়া চিঠি ?িলখবে এবং সে চিঠি পাঠাবার দায়ত্বভার ইয়ার আল 
বেগকে১৫ দেবে । সেই চাঠখানা তাঁদের নিকট দ্রুতগাঁততে পাঠিয়ে দেবে । 
শাহাজাদাকে শন্লুর (অথাৎ রামার ) সঙ্গে যোগদান করতে এবং মৃত শাহা- 
জাদার*৬ মতো আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে দেয়া হবে না। (চরণ) 
“বালকেরা যে দেশের শাসক, সে দেশে একশত বৎসরের চাকারির যোগ্যতা তাদের 
নিকট খেলার জিনিস বলে মনে হয় ( অর্থ বালকেরা দেশের শাসক হলে তারা 
দীর্ঘাদনের চাকারর কোনো ম:ল্য দেয় না এবং এভাবে রাজার পরিকষ্পনাগ-লির 
মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনায়ন করে )।+ 

ভারতবর্ষের অপ?রামিত ধনরত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে শাঁরফে মকা১৭ জের 
জন্য সে সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে (আমার কাছ থেকে টাকা নেয়ার জন্য ) 
আমার 'নিকট প্রতি বংসরই একজন দত পাঠান । ( দুতের মারফতে শারফের 
গনকট ) আম যে পরিমাণ টাকা পাঠাই তা কেবল দা্রদ্র লোকেদের জন্য । এ 
টাকা ক দরিদ্রদের মধ্যে বতরণ করা হয়, না শাঁরফ কর্তৃক অপচয় হয় সৌদকে 
আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে শুভলক্ষণযনত্ত 
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ম্ুরাট১৮ বন্দরের শ্রেধ্ঠ ও ধনাঢ্য বণিকদের গিনকট এ কথা লিখে দাও ষে এ 
টাকার পারমাণ তাঁদের মাধ্যমে দুটি পাঁবন্ত ও শুভলক্ষণযত্ত শহরের ( অর্থাৎ 
মক্কা ও মাঁদনার) দারদ্র লোকদের 'নকট পাঠানো হবে, যাঁদ তাঁরা এর নিরাপত্তার 
নিশ্ম্নতা দেন। যা-ই ঘটুক না কেন, সরকার ধমীর়্ কারণে যে দান-খয়রাত 
করে থাকে, তা জনসাধারণকে অবাহত করা উচিত নয় । আমার উদ্দেশ্য হলো 
পয়গন্বরদের পাবিশ্ন আত্মা, মহিমান্বিত ও মহান আল্লাহ এবং তাঁর বস্ধূকে 
( অর্থ হযরত মুহম্মদকে ) সম্ভুষ্ট করা । তাঁর ( অথাৎ মুহম্মদের ) ওপর এবং 
তাঁর পাঁরবারের ওপর আল্লার সাঁদচ্ছা ও শান্তি বার্ধত হোক । যাঁদ তা-ও 
সম্ভব না হয়, তাহলে ইহা ( অথধি টাকা ) এ দেশের ( অর্থাৎ ভারতবর্ষের ) 
দাদু লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে না কেন? কারণ পাবন্ত আল্লার প্রকাশ 
সর্বশই প্রতিফলিত (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ সব্বন্র বিদ্যমান )। আমরা আমাদের 
গলার শিরা থেকেও আল্লার আধিকতর 'নিকটবতর্ঠ ।১৯ 


১. আওরঙ্গজেবের কন্যা যেবন্নেসা বেগমের গৃহণিক্ষয়িত্রী হাফেজা 
মারয়মের পূত্র। তাঁর মায়ের প্রভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে আড়াই হাজারী পদে 
উন্নীত হন (দ্র. ৫৬নং পন্নু) তান বোরলির 'ফৌজদার, এবং তারপর আজমিরের 
কালেন্টর নিযন্ত হন। পরবর্তাঁকালে তাঁকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হয় । 
১৭০১ খ্রীস্টাম্দে তান শাহাজাদা বেদার বখৃতের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৭০২ 
হরীস্টাম্দে তাঁকে আওরঙ্গজেবের একান্ত সাঁচব করা হয় । খাঁফি খান তাঁকে 
“ন্িদের মধ্যে সবেধিকিষ্ট” বলে আভাহত করেছেন । গ্রাআঁসাঁর আলম- 
রর লেখক তাঁর সাঁচব ছিলেন । তিন তাঁর প্রভুকে “দস্তুর' (মন্ত্রী) এবং 
আওরঙ্গজজেবের বিশেষ শিষ্য বলে আঁভাঁহত করেছেন । এনায়েতুল্লাহ্‌ খান 
“আহ্‌কাম-ই-আলমাগার'-র লেখক এবং এখানে অনাদিত “কালেমাতে তাইয়্যে- 
বাত' বা আওরঙ্গজেবের পত্রাবলীর (“রকআতে আলমাগারর' ) সংকলক ছিলেন। 
(দ্র. ভূমিকা ) তানি ১৭২৬ খ্রীস্টা্দে পরলোকগমন করেন । (দ্র- ৭১নং, ১৯৬নং 
ও ১৮১নং পত্র ) 

২০ ঘ্রু. ৯২নং ও ১০৭নং পল্ত। 

৩ দু. ১০৬নং পল । 

৪. বা্নয়ার ফকিরদের' বিশেষ করে 'যোগী' নামে আঁভাহত 'হম্দু 
ফাঁকরদের খুবই চমৎকার এবং চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দয়েছেন। 'তাঁন তাদের 
'বিচিন্ন ধরনের ভয়াবহ পেশার বর্ণনা করেছেন । 

&. শেখ হেদায়েত খেশ, একজন সংবাদদাতা । ভারতের প্রাতিটি রাজ- 
নোতিক এবং অর্থনোতিক ব্যাপার তাঁকে জানানো হতো । তান িজাপুর বিজয় 
সম্পাকর্ত এ কাঁবতাটি আবম্কার করেন : “সাদ-ই-সকাম্দর গেরফত” 
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( আলেকজাণ্ডারের প্রাচীর বিজিত হয়েছিল )। ১৬৮৬ খ্রীস্টাম্দন ৷ বাঁকনগড় 
বিজক্লের পর ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে হাদি খান খেতাব দেয়া হয়। তাঁর হিন্দ 
নাম ছিল ভোলানাথ এবং তান ছতরমলের পনর ছিলেন । ১৬৯৬ ভ্রীস্টাব্দে 
1তাঁন ইসলাম ধর্মে দীক্ষত হন । 

৬. একজন ফাসাঁ কবির ছদ্মনাম । 

৭, ঘ্ু. ১৯৯এনং পন্র। 

৮. দু. ১৪নং পন্র। 

৯. দ্র. ৭৩নং পত্র । 

১০. আিধাঁনক অর্থ “যে লোক সোনালী হস্তাক্ষর লেখেন । ইহা 
হেদায়েতুল্লার খেতাব ছিল। 

১১. আহমেদাবাদের শজা"ত খানের একজন িষ্যের বখাঁশি। 

১২. দ্র. ৬৬নং পন্র। 

১৩. দ্র ৩২নং পন্র । 

১৪. দু. ১১৪নং পন্ন। 

১৫. দ্র. ১৭০ নং পন্ত। 

৯৬. মুহম্মদ সুলতান বাহাদুর । ( দ্র ৯১নং পত্র) অথবা সম্ভবত 
আওরঙ্গজেব তাঁর অপর বিদ্রোহী পুত্র আকবরের কথা চিন্তা করছিলেন, যান সে 
সময় পারস্যে অবস্থান করছিলেন এবং তখন যার মতত্যু হয়েছে বলে সম্রাট মনে 
করোছলেন। (দ্র. ৯৫নং পন্ত ) 

১৭. হযরত মুহম্মদের জন্মস্থান মকা শহরের একজন ধমীর্ম় নেতা, হজ 
ষান্রীদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য 'যাঁন 'নিযস্ত ছিলেন । মোগল 
সামাজ্যের সমাম্ধর যগে ভারতবর্ষ ছিল খুবই এশ্বর্যশালনী। 'কম্তু এখন 
ইহা একটি দরিদ্র দেশ । 

১৮. গুজরাটের একাঁট সুপাঁরচিত শহর ও বন্দর ; মোগলদের সময়ে 
মুসলমান হজযান্রীগণ মক্কা যাওয়ার জন্য এ বন্দর থেকে জাহাজে চড়ত 
( এখন যেমন তারা বোম্বাই থেকে চড়ে )। (দু. ১২৫নং পত্র) সরা নামের 
উপাত্ত সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যা আছে। কেউ কেউ বলেন যে "সুরজ' কিংবা 
নিত? নায়ী একজন ধনবতা মাহলার নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে । ইহা 
তীর্ঘ যান্লার দ্বার কিংবা “বাব-উল-মক্া” নামে পাঁরচিত ছিল। 

১৯" এ পত্রের শেষাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে আওরঙ্গজেব অত্যন্ত ধার্মিক 
লোক ছিলেন । (দ্র. ১০৪নং ও ১৩০নং পন্ ) 


[ভা 1ও 


' আসাঙ খান১-এর উদ্দেগে লিখিত পঞ্জাবঙ্গী - 


১৭৫নং পন্ন 
দরখাস্তে যেরুপ সম্মানের সাঁহত সম্বোধন করা হয়, 'সিংহাসনের ভাবী 
উত্তরাধিকারী মহম্মদ মুয়যযমের নিকট ঠিক সের্‌্প সম্মানের সাঁহত লিখবেন, 
শুধ তাই নয় সেভাবে সম্বোধন করে লিখবেন যে শেখ করিমন্লাহ্‌ জালালা- 
বাদেরং ফৌজদারগাঁরর পদ সচারুরূপে নিবাহ করছে। তার পিতা একজন 
সোঁনক এবং একজন বেসামরিক কমচারবও ছিল । আম তার অবন্থা সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ অবগত নই । 

আমি বাইরে থেকে শূনতে পেয়েছি যে 'ন্ুবাদার-এর প্রাতীনাঁধ, যে 
কাশ্মির৩ প্রদেশের একজন ভুস্বামী, একাটি 'জায়াগর'-এর রাজস্বঘটিত মামলা 
সম্পর্কে অনেকাঁদন যাবং “দেওয়ান” আদালতে আসে, যে রাজস্ব একজন 
কামার কমণচারীর কাছ থেকে সুবাদার পেতে চায়। আদালতের বিচারক 
ধিধমণ' কামার কর্মচারীর প্রাত পক্ষপাঁতত্বের দরূন “জুবাদার'-এর নিকট 
ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব দেয়ার জন্য তাকে বাধ্য করছে না। এ ব্যাপারে যাঁদ অজ্ঞ 
লোকেরা তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার অজুহাত দেখায় তাহলে তা অনুমোদন- 
যোগ্য হয়। আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা করূন। কিন্তু বিজ্ঞ লোকেরা কেন 
অজুহাত দেখাবে? আমি উচ্চকণ্ঠে অনেকবার বলোছি এবং পুনরায় বলছি 
ন্যায্য আঁধকারণকে তার পাওনা দেয়ার এবং অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের 
ব্যাপারে আমি আমার কোনো পুত্রের প্রাতও পক্ষপাঁতত্ব দেখাই না ; তাহলে 
কিভাবে আমি অন্যদের প্রাতি পক্ষপাতণ হতে পারি ?” 

আমরকে যে সোনাল' শিরোপা উপহার দেয়া হয়েছে, কেবল শৃভ 
রাঁববারেই সে শিরোপা পরে তাকে সম্তুষ্ট থাকতে হবে। সে আরেকাঁট 
শিরোপা তৈরী করতে পারবে না। 


১৭৬নং পত্র 


আপাঁন আমার প্রিয়পন্র বাহাদুরের নিকট লিখবেন, ইহলোক গত হয়েছে, 
পরলোক নিকটে এসে গেছে ( অথাৎ পাঁথবী অচিরেই ধ্বংস হবে এবং মহা- 
বিচারের দিন নিকটবতাঁ )। (আমায় মৃত্যুর পরে ) স্মাতস্বরূপ যে সমস্ত 
শঙজানস আমাদের পেছনে পড়ে থাকবে এবং যেগ্ঁল (পরলোকে ) আমাদের 
কাজে লাগাবে, সেগুলি হলো সং এবং দান-সম্বষ্ধীয় কাষাবলী৬ । আপনার জেনে 
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রাখা উঁচত যে আপনাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে; কাজেই (আপনার 
বত'মান জীবনের সন্ধযবহারের দ্বারা ) আপাঁন দান-য়রাতের কাজ করূন। সে 
লোকই বিজ্ঞ, যে অতাঁত ও ভাঁবধ্যতের মধ্যবতাঁঁ বর্তমান সময্নের সহ্যাবহার 
করে, যত শীঘ্র সম্ভব সং ও ধম্ণয় কাজ সম্পাদন করে এবং বর্তমান ও 
ভবিষযৎংকে অতাঁত বলে গণ্য করে ( অর্থাৎ বর্তমান সময়ের সন্াবহার করে এবং 
কোনো সুযোগ নন্ট করে না)। (চরণ ) “হে সাদী" ! তুমি রোজই প্রাতাঁট 
লোককে উপদেশ দাও, অথচ তুম নিজে সে অনুসারে কাজ কর না (অর্থাৎ 
হোমার নয়, ) আমরা যারা কক্পনা কার তারাই মস্তক সণ্তালন কার )। 


১৭৭ নং পন্্র” 

আঁম আমার বিশ্বস্ত ও অন্গত কমণচারীকে ( অথাৎ আসাদ খানকে 
শাহাজাদা বাহাদঃরের গৃহে” পাঠালাম । পিতা ( অথাঁং আসাদ খান ) এবং 
পুত্রকে (অথাৎ যৃলফিকার খানকে ) সতর্ক করে আম শাহাজাদার সম্মান 
বৃদ্ধি করলাম । স্পন্টতঃই সে অহঙ্কারী ও দাস্ভিক হয়ে পড়েছে এবং তার 
(রাজকাঁয় ) মা হারয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তার 
পক্ষে উপয্ন্ত হবে তার নিজের দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করা, নসরং 
জঙ্গের১০ গৃহে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা৯৯ এবং তার নিজেকে তার 
পিতার অধীনস্থ বলে মনে করা। “কানেহ্‌ কাচ্চা*+-র১২ আস্বাদ ভুলে যাওয়া 
উচিত হবে না। (চরণ ) “পৌরুষ কাকে বলে তা কি তৃঁমি জানো? সাহসী 
লোক তাকেই বলে যে তার শন্তুদেরকে সহ্য করে এবং তার বম্ধদের সাঁহত 
সংসর্গ করে ।” 


১৭৮নং পন 

আপনি শাহাজাদা আ'্যমের নিকট একাঁট দরথাস্ত করবেন। শাহাজাদা 
আ'তেবার খানের১৩ অন্যায় কাজের পক্ষ সমর্থন করেছে । শাহাজাদাকে 
ধৈধারণ করার জন্য সৈয়দ সা'দ আল্লাহ্‌ দরবেশ১৪ তাকে 'িলখেছেন। আপাঁন 
শাহাজাদার নিকট আবদুল বোঁদল-১৫ এর গাওয়া (নিমের ) চমৎকার ও মনো- 
মৃশ্ধকর অর্ধশ্লোক দুটি লিখে পাঠাবেন, যা ঘটনার বেলায় প্রযোজ্য : 
(চরণ ) “উৎপীড়তের দীর্ঘ*বাসকে ভয় কর; কারণ তাদের প্রার্থনার সয় 
আল্লার দরবার থেকে স্বীকৃত আসে সেগুল গ্রহণ করার জন্য ( অর্থাং উৎ- 
পশীড়তদের দীর্ঘশ্বাস আল্লাহ শোনেন এবং তার প্রাতকার করেন )।” 


৯. দু" ৯২নং পত্র । 


২. ভারতবর্ষের উত্তরাপ্জলের একাঁট শহর ; নিয় টি নরাতিগূলি 
একই নামের আরৈকটি শহর আছে, যা এটা থেকে শ্বতজ্ত্। 


১৯৬ আওরঙগজেবের পল্তাবলণ 


৩. “ভারতবাসীদের ভূক্বর্ |. 

“কাশ্মিরের প্রাচীন রাজাদের হীতহাসে এ কথার উল্লেখ আছে যে 
পূর্বকালে এ দেশ ছিল একটি বৃহৎ হুদ এবং কছেব নামে কোনো এক 
পীর কিংবা বয়স্ক সাধৃপুরূষ একটি পান নিছ্কাশনের পথ তৈরী করেন, 
যাঁন অলোৌিকভাবে বারমূলা পবত কেটে দেন । """যা হোক, কাশ্মির 
এখন আর হুদ নয়, বহু সংখ্যক বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র পাহাড়ে পাঁরপূর্ণ একট 
সূম্দর দেশ । উর্বর এবং উন্বতভাবে কার্ধত উদ্যান সমগ্র রাজ্যাটির শোভা 
বৃদ্ধি করেছে । উজ্জ্বল গান্তবর্ণ ও চমৎকার দেহসৌগ্ঠবের জন্য কাশ্মিরের 
লোকেরা পুবাদিত ।-*"বিশেষ করে ম্ীলোকেরা খুবই সংন্দরী | .*-কিন্তু 
এই কথা আমার নিঃসন্দেহে মনে হয়েছে যে ইউরোপের যে কোনো অপ্চলের 
মতো কাশ্মিরেও সুন্দর মৃখ রয়েছে ।”--বানয়ার 
বা্নয়ার এ দেশ দেখে খুব বেশী ম.স্ধ হয়েছিলেন, যাকে তিনি আঁভাহত 

করেছেন “বশ্বের সমস্ত দেশের প্রণয়ন, বলে। কাশ্মিরের গোলাপ এবং 
এর িযসি অর্থাৎ 'আতর' প্রাচ্দেশে সূপারাচত । কাশ্মির শালের জন্য 
বিখ্যাত । এর রোমাশ্টিক সৌন্দর্যরাশি, ভূমির উর্বরতা এবং বায়ুম"্ডলের 
তাপমান্লার জন্য এ দেশ প্রাসম্ধ । আকবর কাশ্মির জয় করেন এবং জাহাঙ্গীর 
গ্রীঘ্মকাল যাপনের জন্য এখানে তাঁর আবাস নিমণি করেন । বর্তমানে কাশ্মির 
দেশীয় শাসকের অধীন । 

8, এ পল্রগলির সব আমরা বারবার দেখেছি যে আওরঙ্গজেব তাঁর 
প্রজাদের প্রাত উপয্স্ত ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনে এবং তাদের এলাকা থেকে 
অত্যাচারীদের উচ্ছেদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন । (দ্র. ১৩২নং পন্ন) 

৫. এখানে মনে হচ্ছে আওরঙ্গজেব রবিবারকে ছুটির দিন হিসেবে পালন 
করার ব্যাপারে আকবরের ধমীর্ম রীতি অনঃসরণ করেছিলেন। রবিবারকে 
ছুটির 'দন হিসেবে পালন করার রর্ণীত সম্রাট আকবর স্রীস্টানদের 'নকট থেকে 
আমদানি করেছিলেন । 

৬. দ্র. ৭৮নং পন্র। 

৭. একজন শ্রেষ্ঠ ফাসাঁঁ কবি, “গৃলিস্তা' ও 'বস্তাঁ-র লেখক। (দ্র- ১৫৫নং 
পন্ত) অন্যান্য বহু পত্রের মতো এখানেও আওরঙ্গজৈবকে একজন শ্রেষ্ঠ নীতিবিদ 
বলে মনে হয়। 

৮. এ পত্রথানা আগের পন্লটির বাড়তি অংশ । পন্রটি সুস্পষ্ট নয়, ভাব- 
গাল কিয়ৎপাঁরমাণে এলোমেলো । 

৯. "গৃহ" শব্দাটর জন্য মূলগ্রছে “দায়রা” অথবা “দহেরান' ব্যবহৃত হয়েছে। 
শব্দটি ভারতাঁয়, ষার অর্থ 'তাঁব অথবা “দেবমান্দর+ । 

৬০, অথাঁধ বূলাফকার খান, আসাদ খান পুত্র । (দ্র ৯৬০ নং পত্র ) 


আওরঙ্গজেবের পন্তাবলাী ১৯৭ 


১১. শাহাজাদা কেন একজন কর্মচারীর নিকট দোষ স্বীকার করে দুঃখ 
প্রকাশ করবেন, তা আশ্চর্ষের ব্যাপার ৷ সম্ভবত তিনি কর্মচারীর কোনো ক্ষাত 
করোছিলেন যার জন্য আওরঙ্গজেব তাঁকে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে বলেছেন । 

১২. এক ধরনের কাঁচা অথবা অপন্ক খাদ্য । হিন্দাস্তানী 'কানা' কিংবা 
থানার অর্থ খাদ্য এবং 'কাচ্চার অর্থ অপক্ক ('পান্কা'-র বিপরাঁত )। 
কাশ্মির কথ্য ভাষায় ইহা এক ধরনের শাকসধ্জি বোঝায় । 

১৩. তান ১৬৬৫ এউস্টাব্দে আকবরাবাদের দূর্গরক্ষক ছিলেন । 

৯৪. দু ৯২৫নং পন্র। 

১৫, দ্র. ৯৪নং পন্ন। 


আবদুল কাশেম খানের উদ্দেশে জিখিত পঞ্জাবলী 


[এই থান “মলাঁতিফত থান' খেতাব দ্বারা বিশেষভাবে প্রাসম্ঘ ছিলেন। 
(দ্র. ১৬২নং পত্র) আমির খানের মৃত্যুর পর তানি “আমির খান' খেতাব 
লাভ করেন। তান সম্রাটের ( অথাৎ আওরঙ্গজৈবের ) দেহরক্ষীদের . প্রধান 
ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের পাঁবল্রতম গুণাবলশী সম্পর্কে অবগত ছিলেন?এবং 
সম্রাটের সম্মূখে সময় ও ঘটনার উপযোগী চমৎকার মন্তব্য করতেন । ] 


১৭৯নং পনর 

তুমি মুহম্মদ আ'যম শাহের নিকট লিখবে “আমি ( অথাৎ আওরঙ্গজেব ) 
তোমার সততা ও 'বিচক্ষণতায় স্তুষ্ট হয়েছি । বেচারী যাহেদা বানু আর 
কতকাল দ:খ কম্টের মধ্যে পড়ে থাকবে 2? তোমার এবং আমার ওপর তার 
দাব আছে। এ দাবি থেকে তাকে বাতা করলে তা আল্লার অসম্তুন্টির কারণ 
হবে। তুমি কি জানো নাক্ষমাশীল সৃষ্টিকতরি সীমাহীন উদারতা অর্গাণত 
পাপা ও দ-ক্কর্মকারী মানৃষকে ?ক পাঁরমাণে ক্ষমা করে 2? আল্লার এবং আমার 
খাতিরে তোমার অন্তঃকরণ থেকে পুরনো প্রতিশোধ (স্পৃহা ) এবং পূর্বেকার 
বাগড়ার স্মৃতি দূর করে দাও । এ বৃদ্ধা মাহলার প্রাত অনগ্রহ দেখানো তোমার 
উঁচত, তোমাকে ছাড়া যার আপন বলতে আর কেউ নেই। তার পোল্লগণ 
(বিশেষ করে বধু) তাদের দষ্কর্মের শান্ত হিসেবে দুঃসময়ের সম্মুখীন 
হয়েছে । আমাদেরকে এই পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে £ কাজেই আমরা প্রাতাটি 
লোককে অবশ্য সহ্য করব। (চরণ ) “বল সেব্যান্ত কে,যে এই পাথবীতে 
কোনো পাপ করেনি ( অথাৎ পাঁথবার প্রাতাট লোকই পাপ করে )।” সেই 
দুলভ কথাগুলি আমার মনে পড়ে, যা মিয়া আবদুল লাতিফ১ -_তাঁর পাল 
সমাধি পাপমূক্ত হোক --বলেছিলেন 'অধামি“ক লোককে নৈতিক সমন দেয়া 
আর ন্যাধ্য দাঁবদারকে তার আধকার থেকে বাণ্চিত করা নিকৃষ্টতম পাপের 
কাজ'। প্রকৃত সম্পাত্তর সৃন্টিকতাঁ ( অথাৎ আল্লাহ্‌) পাপপর্প এ পাপীর 
( অথ আওরঙ্গজেবের ) জিহ্বায় ক্ষমতা দিয়েছেন । এর. চাইতে আঁধক আর 
কি লেখা যেতে পারে ?* 


১৮০নং পত্র 
( আমার ) আদেশ মোতাবেক ঘখনই সরফরাষ খান!আবদূল লাতফ খানও 
'সাম়াজোর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং “রাষ্্ীয় কাষবিলীর মৃলকেন্দ্রু-কে৪ অভিবাদন 


আওরঙ্গজেবের পব্নাবল' ১৯৯ 


করতে আসে, অভিবাদনের পর হাত তুলে সে যেন খানকে অনুসরণ করে, যখন 
তিনি অধ্বপৃন্ঠে আরোহণ করেন। যাঁদ খান একাঁট 'পাজ্ক-তেৎ আক্লোহণ 
করেন, তাহলে খানকে আঁভবাদন করার পর সরফরাষের অন্যান্য শিষ্টাচার 
পালন করার প্রয়োজন নেই । যাঁদ খান হস্তিপৃন্ঠে আরোহণ করেন, তাহলে সে 
তাঁর অনুসরণ করবে। খান যাঁদ কথা বলেন, তাহলে সে তার জবাব দ্দেবে ; 
নতুবা সে কোনো কথা বলতে পারবে না । রাকান্হু এবং অন্যান্য পাঁচ- 
হাজারী মনসবদার অম্ব থেকে মাটিতে অবতরণ করে খানকে আঁভবাদন করবে। 
আসাদ খান রাকান্হুকে এক খাল পান দেবেন এবং অন্যান্য পাঁচ-হাজারী 
মনসবদারের প্রাত 'বদায়কালীন সম্ভাষণ বাক্য উচ্চারণ করবেন । 


৯, দ্র নং পত্র । 

২. দ্র. ২৪নং পন্র। 

৩. তান দাঁক্ষণাত্যের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করোছলেন। ১৬৮১ শ্রীস্টাষ্দে 
তিন প্রধান সহস নিযুস্ত হন। তাঁকে দখাঁন বলা হতো । 

৪. অথাৎ আসাদ খান। (দ্র. ৯২নং পত্র) 

&. ইংরোজ 791210010 অর্থে একটি ভারতণয় শব্দ। ইংরোছি 709187- 
01) কিংবা 79919171997 শব্দাট ভারতীয় পপাজ্কগ' শব্দ থেকে ব্যৎপন্ন 

আবার এই “পাজ্ক। শব্দট 'হন্দ,স্তানী “পালং দিংবা সংস্কৃত পপর্যাঙ্ক” থেকে 

ব্যৎপন্ন, যার অর্থ শবছানা? । 

"তারা (কুহার অথবা পাহকীবাহকগণ ) এক শ্রেণীর পদাতিক 
ভৃত্য, যাদের সকলেই ভারতবাসী। তারা তাদের স্কম্ধে ভার বোঝা. 
নিয়ে পর্বত ও উপত্যকার ওপর 'দিয়ে চলে। তারা তাদের পাক্কণ, 
সিংহাসন, চৌদোলা এবং ডাল নিয়ে এমন নিরুছেগে চলে যে এর 
অভ্যন্তরচ্থ যাত্রী এর বাঁকানতে কোনো অন্ু্বধাই উপলাধ্ধ করে না। এ 
দেশে বহু, পাক্কীবাহুক রয়েছে । কিন্তু সবেধিকৃষ্ট বাহক দাক্ষিণাত্য 
ও বাংলাদেশ থেকে এসেছে । দরবারে কয়েক হাজার বাহক রাখা হয় । 

প্রধান বাহকের বেতন ১৯২ পেনি থেকে ৩৪ পৌঁন পর্যস্ত। সাধারণ 
'বাহকেরা ১২০ পোঁন থেকে -১৬৩ পোঁন পর্যহ্। বেতন পেয়ে থাকে ।” 
€ “আইন-ই-আকবরাী ) 


শাহজাদা আ'যম কর্তৃক আফষফল খানের 
নিকট প্রেরিত একটি ফরমানের কপি 


১৮৬নং পন্র* 

সৈয়দ কামাল খান২ পরলোকগমন করেছেন । এ ঘটনা সম্রাকে অবগত 
করানোর জনা প্রাতীনাধির নিকট (তাকে আদেশ 'দিয়ে ) লিখবেন । (পরলোক- 
গত ) করমচারীর অনুচরদের অবচ্ছা সম্রাটের ( অথাঁধ আওরঙ্গজেবের ) নিকট 
খুবই স্পন্ট। এনায়েতুল্লাহ খানও প্রত্যেকটি কমণ্চারশর ভালো কাজকমের 
সঙ্গে পারাচিত। মহাজ্ঞানী সম্রাট ধাকে যোগ্য বলে বিবেচনা করেন তাকেই এ 
পদে নিয়োজিত করবেন । এ প্রদেশে এমন একজন কাশ্মিরবাসীও নেই, যাকে 
আমি 'িযুন্ত করতে পার এবং যার প্রতি এনাম্েতুল্লাহ্‌ খান সন্তুষ্ট । এই 
আফগানের ( অথাৎ পরলোকগত সৈয়দের ) প্রাপ্য বকেয়া স্বভাবত কাগজেই' 
থাকবে এবং তা গৃহীত হবে না। প্রদেশ থেকে কম রাজস্ব আদায় হবে এবং 
জনসাধারণ সবস্থাস্ত হয়ে যাবে । আম এনায়েতুল্লাহ খানের ভয়ের কথা এত 
বেশী পারমাণে শুনেছি যে আমি এক টাকার চ্ঘলে এক লক্ষ টাকাও গ্রহণ 
করব না। পরিবতন ! পরিবর্তন ! পাঁরবর্তন ! ( অথাৎ প্রাতটি ব্যাপারে 
আঁবরত পাঁরবর্তন চলছে )। (সরকারী ) কাজকমে" আল্লার এবং রাজার হাতে 
শান্ত পাওয়ার ভয়ের শতে'র প্রয়োজন হয়। এ ধরনের কাজকমে স্বীয় 
আত্মীয়-স্বজন ও বম্ধুবাম্ধবের প্রতি বিশ্বাস শ্থাপন করা কোনো মন্ত্রীর উচিত 
নয়। মির তষা অবশ্যই লোৌনিতে৪ আছে । মিরের কাজকমে-র প্রতি যাদের 
আম্ছা আছে জনসাধারণকে উৎপণড়ণ করার জন্য এবং তার্দের কাছ থেকে বল- 
পূর্বক টাকা আদায়ের জন্য 'জায়াগর' আঁধকার করে, আমি তার্দেরকে সরকারী 
কমণচারী হিসেবে নিষুস্ত করিনি । 


১. এই শেষ পন্রটি আওরঙ্গজেব কর্তক লিখিত হয়নি £ ইহা শাহাজাদা 
আ'যম কর্তক আফযল খানের নিক) লিখিত, কিংবা বলা চলে পাঠানো হয়েছে । 

২. দিল্লির থানের পতত্র ॥ ১৬৭৭ গ্রীস্টান্দে তান 'থান' খেতাবে সম্মানিত 
হন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কামালউদ্দিন। তিনি ১৬৮৬ প্রীন্টান্দে বিজাপূর 
অবরোধের সময় আহত হন । 

৩, দু, ১৯১৬নং এবং ১৬৯নং পন্ত । 

8. দিলির. নিকটম্থ একটি শহর ও জেলা, যমুনা ও হলিনের মধ্যবতা 
দোয়্াবে অবান্থুত। 

নং 


